০ শশ স্ 


মুখবন্ধ | 

আধ্্যদর্শনে সম্পাদকীয় যে সকল রাজনৈতিক, সমাঁজ-নৈতিক, 
ও ধর্্নৈতিক অথবা এ তিন প্রকার ভাবমিশ্রিত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি দ্বারা “চিন্তাতর্গিণী”র স্ষ্টি হইল। 

পাঠক পাঠিকা দেখিবেন, গ্রাগুক্র-সম্যগালোচিত প্রবন্ধরাজির 
কোন কোন স্থলে সহ্বদয়্ লেখক সমাজের বর্তমান দুরবস্থায় আস্তরিক 
বাথিত হইন্তেছেন, কোথাও বা উহ্বার পূর্বতন স্থুশৃঙ্খলার বিষয় সুন্দর 
বিবৃত করিতেছেন, অণব! প্রাচীন অবস্থা স্মরণ করাইয়া সমাজসংস্কারক 
গণের দৃষ্টিহীনতা মারোগ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; কুত্রাপি বা হৃদয়ের 
নেপথ্য হইতে রাজনীতির গৃঢ় ভাব পরিব্যক্ত করিতেছেন, কোথাও 
স্বদেশের গভার অধংপতনের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, জন্মভূমির 
(গঃব পুনকদ্ধারের জন্ প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইতে সকলকে অনা 
কোন প্রকারে অন্ুরোর না করিরা সহোদর প্রতিম স্বদেশবাসিগণের 
হস্ত ধারণ করিগা অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন) অন্যত্র বা ধর্মনীতির 
মূ সথত্ ব্যাধ্যা করিতেছেন 

এক্সণে, ওজস্থিতা, প্রাঞ্জল, ভাবের বিশালতা ও গান্তীর্যা, বর্ণনার 
ননীচগানত। এবং আলোচনার দুরদর্শিতা বারা এই তরঙ্গিণীর কলেবর 
পবৰ্পুই হইরাছে কি ন।, তাহ। উদার-হদযর় ও নিরপেক্ষ পাঠক পাঠিকা 
গণই বিপেচনা করিবেন | 

গরিশেবে বক্তব্য, এই চিন্তাতরিণীর প্রবলশ্োতে আবক্জনা-রাঁশি 


ভালিয়। শিয়া সি কোন হৃদর-ক্ষেত্র উর্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া বীজধারণে 


সক্ষম হয়, তবেই সাক্ষাত্ম্বন্ধে স্কলয়িতার এবং পরোক্ষে লেখকের 
তাবৎ শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। 


কলিকাতা । | ূ সঙ্কলয়িতা ও গ্রকাশক। পা 
ঈতত, ্ক ১২৯৬ সাব। | আীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় £. 





হাস পালা কপগেলা 


হাহবাম। 


* আর যে পারি মা! এর হতাম জীবন আর যে বহিতে পারি 
না'.যে চাকরীতে :আমাদের দেশ মাতিয়া : রহিষ্কাছে। সে: চাক্রীর 
মদে আমার মুন মত্ত হইতেছে 'না কেন? আমার মল সর্বদা ছ হু করে 
কেন? আমার প্রাপ সর্বদা, কাদেকেন ?। অন্তরে 'স্ধরদা যাপের 
চিতা জলিতেছে. কেন? খুনী আসামীর স্তরের যে নিরস্তর অস্তর্দাহী, 
যাতনা, তাহা আমি -ভোগ. করি রেন? উচ্চ পদের পোষাক 
পরিয়া সকলেই "অহঙ্কারে টল মল হইয়া হাসিয়! খুসিয়া আমোদ. 
আহ্লাদে নিতান্ত বিভোর হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে' পোষাক 
আমার শেল বোধ হইতেছে কৈন? শ্বেতটরণে অঞ্জলি দিতে কত; 
পোষাক-ধারী নবীন উৎসাহে 'মাতিয়! বেড়াইডেছে, কিন্ত.সে ছু 
আদার হাঁর-গরসথি ছিন্ন হব কেন? মধুর সঙ্গীত, শুনিয়া আর সকলের! 
মন আহলাদে লাচিয়! উঠে, কিন্ত আমার মন কীদিয়! উঠে কেন? 
সকলের মুখে গাল-ভর! হাসি, কিন্ত আমার: চক্ষে ফন্তুর, অন্তর্বাহিমী 
ধারা কেন? জন্তস্থিত বজের শ্ক'রণে সকলকেই -চর্মকিত করিতে 
হার প্রহারে শিক্ষায় স্দেশী়ের মস্তক র্ীকৃত কক্সিতে,- আমাদের 
দলের বড় অ নো / কিন্ত তাহাতে আমারা কাতর রা 





মনি জলি কিমা: বার বারণ কেন? 
এবিলাী, পরি ছাদংদেছ কিছু করি, বিলাতী চক চোত্যে 
4 
খিদা ক গান কেমন জান কফি 
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আহ্বান। 


চুদদিকে শ্বেভাননেন পুজার ঘৌর- টা! জাহ্বদ ভক্তিতে হা 
চিত্ব ;--পঞ্চ আননে শ্বেতাননের : স্ব করিতেছেন, বাছিয়া বযাছিয়া 
পুষ্প চয়ন করিয়! চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, ধৃপ” ধূন1! গুগ্গুলের গন্ধে 
চতুর্দিক আমোদিত 1 লন্বোদ্দর উপাসকগণ শঙ্খ. ঘণ্টা বাদন করিতে- 
ছেন.; অণ্ড হইতে ব্রহ্গাণ্ডের যাবতীয় জীব বলি পড়িতেছে, বেতনের 
পরিমাণের বা আশার অন্গরূপ নৈবেদ্যের আয়োজন হইতেছে ! দেব- 
দ্বেবীর প্রসাদ ভক্তের ভক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেছেন । 'আন- 
নদের সীম! নাই । যেন ভারতে কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে । 
যেন আট শত বৎসরের পর তারতের অদৃষ্টগগনে আবার ফৌভাগ্য- 
স্য্য সমুদিত হইয়াছে! 'এমন উৎসবের সময় আমার প্রাণ কাদে 
কেন? ফাঁদে কেন কাহাকে বলিব ? ধাহাদের জন্ত কাদিতেছে, তাহা- 
রাই যে উৎসবে উন্মত্ত । তাহারাই যে দেব-যাত্রা় সং সাজিতে 
বিশেষ ম্বুৎ। শ্বেত দেবতার সন্তোষার্থ তাহার! বহুরূপী হইয়া 
পড়িয়াছেন। কখন বাঞ্া, কখন রায় বাহাদুর, কখন ডেপুটী, 
কখন চাপরাশী, নান! রূপ ধারণ করিতেছেন। পরকে ভুলাইবার 
অন্ত, স্ঈ সু, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সং সারিতে সাজিতে 
ক্রমে আপল সং হইয়া ধীড়াইতেছেনঃ ইহাই ষে দর্ধনাশের মূল 1 
তাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই ।-_-অথবা লক্ষ্য নাই বা কেমন 
করিয়া বলি নিজ্গের বেতন-বৃদ্ধি, নিজের বেশ-ভূষা, নিজের আস- 
বাব, নিজের. ভোজন-পারিপাট্য প্রভৃতিই তাহার স্ীবদের সর্বগ্রাসী 
লক্ষ্য । তাহার প্রজাতি নাই, স্বদেশ নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, জ্ঞাতি 
নাছ, ফুটুগ্ নাই-আত্মাই তাহার সর্ব! প্থদেশ রূসাতলে যাক ; 

স্বজাতির ধ্বংস হউক, আব্কীয় স্হান, জাতি, কুটুকব ' অনাহারে 
ঘরুক-..সে অল ভাবনা ভাবিত্না মাখা ঘুরাইিতে পারি দ)। ধাঁহার? 
' পগিল, ভাষার ও. সরা ভাঁযনা ভাবুক ভাঙার স্বাস্থ মন 
এই ইলিয়। কবি ্ নি রা 





চিন্তাউরজিণী। ৩. 


দিগকে খাওয়াইব-_আরভের উরা গণ করিব-এনত পারি না, এই. 
বলিয়। তিনি নিজের স্থর্ঘচ্ন্ধ চরিত্রের সমর্থন করিয়া, খটকোন। “খন : 
তিনি অসংখ্য ডিস্‌-শোভিত টেবিলের পার্থে বসিয়া তীহার চামচ-কণ্ট- 
কীর পঞ্চালনে বাতিব্যন্ত হয়েন, তখন স্বর্গ যেন তীহার “করতলস্থ হয়! 
“সে স্থুখ ছাড়িয়া কে ম্বজাতি-গৌরব ও স্বদেশীনুরাগ.লইয় বৃখী- সময় 
কাঁটাইবে? যে সকল উপ্বত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়! আর কাজ 'মাঁই, 
তাহারা এ সকল পাগলামী লইয়া খাকুক'--বিলাতী লোহিত জলে 
যখন মস্তিষ্ক বিঘুর্ণিত হয়, মহম্মর্দী ডিসের সর্বসঞ্চারী-রসে যখন রসন। 
গলিয় ঘাঁয়, তখন বঙ্গীয় যুবকের মুখে. এই সব 'মর্দভেদ্বী, কথা গুনিতে 
পাওয়া ঘায়। যে সকল যুবক বিদ্যামপ্দিরের উচ্চতম. সোপানে 'উঠিরাও 
আজ কাল বর্্মাভাবে অন্ন বিন1 মারা যাইতেছেন, আমরা তাহা- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাহাদিগের অবস্থা 
নিতাস্ত শোচনীয় । তাহাদিগের শুষ্ক রসনায় এবপ তেজের, কথা 
বাহির হইতে পারে না। খীাহারা বিদ্যার জোরে বা সুক্লব্বি-রলে 
হাকিমি পাইয়াছেন, বাঁ ওকালতীতে. সাইন করিয়াছেন,... তীহার্ষিশের 
মুখেই এইক্সপ কথা শুনিতে পাই। অন্ৃষ্টের কথা কি বলিব? বাহার 
জনক জননীর চক্ষু অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমীকে পাগলিনী' করিব সাত 
মমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্ত বিলাঁতে গমন করেন, 
সকলেই আশা। করিয়াছিলেন যে, তাহার! বিলাতী - তৈজ। 'বিবাতী 
স্বাধীনতা-্প্‌হা লইয়া! আসিয়া দিন্তেজ ভারতের শিরায় শিরায় সেই 
সকল লংক্রামিত খিষেন--পাশচাত্য-বিজ্ঞানীলোকে আঁধার 'ভার়তের 
লুপ্ত গৌরব পুকক্ধীর করিবেন) কিন্তু হায় (কি-পাপে আমরা] তাহা 
দিগুকে সম্পূর্ণ ভিন-ভাবে দেখিতে পাই? তাহারা দেশকে: ফুঁষিবেন 
ফি? বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই তীহাদিগের মান বণ উপ- 
না মি নুএলকনবপপভপ 





চ মাই পেষ্ট সা ট গদি ধন তাহাদিগ় পিত 


ষ '-আহ্বা 1. 


: একজে বাস করিতে, তাহাদিগের সহিষ্ঠ মেশাঁমিশি করিতে, অধিক 
কি ভাই বন্ধু বলিয়া পরিচন়্ দিতেও, লজ্জা বোধ করেন। “আধি 
জজ, আমি মাজিস্ট্রে, আমি সিবিল্‌ সার্জন, আমি বারিষ্ঠার-_আঁমার 
ধাপ, আমার. ভাই, আমার বন্ধু অর্ধাবৃত' দেহে বাড়িতে থাকে, আসনে 
বসিয়া আঙ্গুল, চাটিয়া অরতোর মত ভাত খায়, অসজ্জিত ঘরে সামান্ত 
শব্যায় শয়ন করে, এ'ত প্রাণে সহে নাঁ_কেমন করির। ইহাদিগকে বাপ, 
ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিব € কেমন করিয়া এ লজ্জার কথা সাহেবের 
* কাছে বলিব? সাহেব ইহা টের পাইলে যে আর দলে মিশিতে দিবে 
না? এই সকল চিত্তায় বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী আকুল। তিনি ভাবিয়া 
চিস্তিয়া অনন্টোপায় হইয়া শেষে তফাৎ থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন । 

এ দিকে জমিদার-শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চিরলালিত ! পরের 
হুঃখে তাহার প্রাণ কাদে না। কেন না, অভাব কি পদার্থ, তিনি 
জানেন না। প্রাতঃকাল হইতে বাবরি পর্ধ্যস্ত তিনি তোযামোদকারি- 
গণেই পরিবেষ্টিত । তাহাদিগের সুখনিহ্যত যশঃসৌরতে তাহার 
চিন্ত সতত আমোদিত.! তাহাদিগের মুখে তিনি ধর্থ্ে যুধিষ্ঠির, বিক্রমে 
ভীম, দানশৌত্যে দাতাকর্ণ, বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় তর্কাপধানন ! 
তিনি সর্ধগুণের আধার | তাহার এমন বন্ধু নাই য়ে, তীহাঁর দোষ দেখা- 
ইয় দেয়; অথবা বন্ধু থাকিলেও, তাহার সাহস হয় না খে, তাহাকে 
তাহার দৌষদেখাইতে পারেন । কারণ, তাহা হইলে বন্ধু ততক্ষণাৎ 
তাহাক্. দরবার হুইতে নিক্কাশিত হইবেন। তিনি হাই ভুলিলেন, 
সকলে এক সঙ্গে তুড়ি দিতে লাগিল তহাক্স মাথা, ধরিলে সকলে 
এক'নাকোো আহা বরিজ! উঠিগ । এইকপে তিমি ক্রমে ক্রমে একটা 
জড়পিওবখ হইয়! উঠেন কাহার দিকের ভাবদ ভাঁবিতে হয় না। 
কারণ, তীহায় পধ্চাধ ধদ বসা পরের জনক কিরাগে জাবিতে হর, 
সে ধিক্ষাও ভিনি গাদন), এজ এক গুক্র 





নিন ন ভিন ভাহাতেও কুটি নহেন| 
'পরের দুঃখে তাহার হার কাদে নীট আপনা হইতে ক্থৃতরাং পরের দুঃখ- 
মোচনে তিনি এক পয়সা! দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে শ্েতানলের 
ইঙ্গিতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তত। কি বিষয়ে অর্থব্যয়'হইবে, 
তাহা তিনি জানিতে চান লা, শ্বেত দেবতার তুষ্টি-ধিধানই তাহার জীব- 
নের এক-মাত্র লক্ষ্য । সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই তিনি চরিতার্থ । 
কলেজ কর, দুর্ভিক্ষে ব্যয় কর, খাল কাঁটাও, রাস্তা কর, অথব। আপ" 
নারা খাও--কিছুতেই তাহার আপত্তি নাই। তাহার পক্ষে সবই 
সমান । শ্বেতাঁলন ! তবে তিনি কেঘল' তোমার নিকট এক বিষয়ের 
ভিখারী । তিনি তোমার নেক-নজর-প্রার্থী। তুমি ক্কপা-করিয়া তাহাকে 
একটা উপাধি দেও$ পতনোন্ুখ রোম সাম্রাজোর ন্যায় তুমিও উপাধি- 
দান-বিষয়ে সুক্তহস্ত। তোমার কটাক্ষপাতে যখন দীন ছুঃখীও রাজা 
হইতেছে, তখন যাহাদের কিঞ্চিৎ আছে, তাহারা .কেন বঞ্চিত হইবে? 

এইরূপ অন্তঃসার-শূন্ত, নির্ক্ষ্য, আপাত-ভোগ-তু, ভাবিদর্শন-বির- 
হিত, স্বার্থমোক্ষ জড়পিগুসকল লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। তাহার 
জন্তই বৈদেশিকের! আমাদিগকে ক্রীড়া পুত্বলীর গ্তার যে দিকে ইচ্ছা, 
ও ষে প্রকারে ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া থাকেন । এই জন্ত আমাদের 
জাতীয় জীবন নাই, জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই । বৈদে- 
শিকের! আমাদিগকে কুকুরের স্যার ত্বণা করিয়া থাঁফেন। তাহার! 
জানেন--আজ জুতা লাথি খাইলেও, কাল' আসিয়া তাহার। হাজির 
হইবে। "যাহার স্বার্থপর, তাহারা শ্বার্থের জন্ত সমস্ত সহিতে পারে। 
তাহাদিগের মান অপমান বোধ নাই, শ্বজাতিপ্রেম ও শ্বদেশাহুরাগ 
নাই, লজ্জা নাই, স্বণা নাই, আত্মমীনি নাই। তাহারা কিঞ্িৎ বেত্বন- 
বৃদ্ধির জন্ট--একটী উপাধি পাইবার জন্ত;' কখন কখন শুদ্ধ -তবিষ্য 
শ্বার্থসিদ্ধির আশ্দীয়-বৈদেশিকের চরণে জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে 
পারে। তাহাদিগির উপবাচক হইয়া স্বদেশী জীতায় ভুল ধরি 
কার্যে কুটি দেখাইয়া, তাহার নিন! করিয়া বৈদেশিক্ের গ্রীতিভাঙ্ছন 
জুই লক বোধ হথ না। ভাহাদিগের প্রভূ ফটোগ্রা' মাথার 





৬ । জবান |. 


করিয়া দাসীকে (পন্ধীকে ) দেখাইবানুঃদন গৃছে লইয়া যাইবার অঙগমতি 
ভিক্ষা করিতে স্ব্ণা বোধ হয় ন!। তাহাদিগের--আমি তোমার গোলা" 
মের গোলাম, আমার চৌনদপুক্রষ তোমার গোলাম--ইত্যাদি লক্জাকর 
স্ততি-রাক্যে প্রভুর মনতুষ্টি-বিধানে আত্ম-লানি উপস্থিত হয় না। 

আর কত বলিব ? এ মর্শভেদী কাহিনী ঘে আর গাইতে পাবি নী! 
এ আত্ম-গ্লানি-কর জাতীয় হুর্গতির কথা লেখমীতে আর যে লিখিতে 
পারি না! এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইতিহাস আর যে প্রচাৰ 
করিতে পারি না! বুক যে ফাটিয়া! ফাইতেছে! চক্ষু দিয়া যে রক্ত 
বাহির হইতেছে! কাহার নিন কবিতেছি ? যাহার নিন্দা কবিতেছি, 
সে ষেআমার প্রাণ! আমি যে পৃথিবীতে আর কিছু জালি না! ভারত- 
বাসি! তুমিই যে আমার জীবন-সর্বন্ব ! আমার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
-_সবই যে তুমি। তবে কেন নিন্দা করিতেছি? ভাই! প্রাণাধিক! 
তোমার নিন্দা সহিতে পারি না বলিয়্াই তোমার দোষ দেখাইয়া 
দিতেছি । ক্ষমা কর। আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্ত বুঝিয়। আত্মদোষ 
সংশোধন কর। তুমি যে চিরদিন বৈদেশিকের চরণে দলিত হইবে, 
ইহ! আমি দেখিতে পাঁরিব না, এই জন্ত ক্ষতবস্থান দেখাইয়। দিতেছি । 
ক্ষত স্থান বাড়িতে দিও না। সঞ্ীবনী ওষধ প্রয়োগ কর। আবার 
জাত়ীস্ব জীবন পাইবে! এখন আমোদের সময় নর়। উদ্মাত্তের স্ায় 
নিকষ হাঁসি হাঁসির দিন্‌ কাটাইও ন!। জাতীয় তরী ভুবু ডুবু হই- 
মাছে, এখন নৃত্য রাখ । একার কাজ নয়। আইপ-- জামরা বিংশতি 
কোটা মিলে জল ছ্েঁচিতে আরম্ভ ক্লুরি। যে জণ দুকিয়াছে, কত দিনে 
তাহ! ছেঁচিয়া উঠভিতে পান্ধিব, বলিতে পারি লা) তবে “কিন্ত কুটিলা 
গতিঃ |” এরু ববিষ্টে পারে থে, আমরা, একছিন ছেঁচিয়! উঠিতে পারিব 
না? এ দেখ, প্রানে নগণ্য অংখান ঠেলিয়!উঠ্িতেছে! ই দেখ 
প্লুরীচো পতিভ ইত্জসী আবার উঠিয়াছে | তবে হেন তয়! মিলে 
মর ভাই এক মনে এক পানে ছাধি খরেশের বাজি! ভাই ভাই 
গানে এন সাতছি ভার ! 


হিন্দুসমীজসংস্কার | 
স্পিস 


প্রথম প্রস্তাব । 


.. "হিন্নু সমাঁজ'--এই শব শুনিলে মনে নানা প্রকার ভাবের আৰি- 
ভাঁব হয়। আত্মাডিমান, আনন, শোঁক, দ্বঃখ ও বিষাদ যুগপৎ 
উপস্থিত হুইয়। মনকে বিক্ষোভিত করে । যখন কি ছিলাম” এই ভাৰ 
মনে উদিত হয়, তখন আম্মীভিমান ও তজ্জনিত আনদ্দোচ্ছিদ মন 
আগ্নত হয়। কিস্তু পরক্ষণেই “কি হইয়াছি* যখন এই ভাব মনে 
উদ্দিত হয়, তখনই শ্রীতিক্রিয়াবদে শোক, ছুঃখ ও বিষাদ আসিয়! 
মনতটিনীর সে উচ্ছাস শু্ধ করিয়া! ফেলে। কেন ভাবি, কেন কীদি, 
জানি না। কারণ যাহার জন্ত ভাবি--সে ত তার অন্ত ভাবে না। 
তবে কেন নির্জনে বসিয়া এ অশ্রণাত ? তবে কেন রজনীর অন্ধকারে 
শষ্য ছাড়িয়া করতলে কপোন রাখিস! শুষ্ক ভাবনায় দেহ মন অর্জরিত্ 
করি? আমি কে? এই প্রকাণ্ড হিন্ু সমাজের একটি পুর্রশাণু মাত্র। 
আমি ভাবিয়া কি করিতে পারি? নগণ্য আমি--আমীর কথাই »| 
অগণা হিন্দুসস্তান কেন শুনিষে ? সব বুঝি, কিন্ত অবোধ মন, বুঝিয়্াও 
বুঝিতে চাহে না--তাই আজ ভ্রাতৃবুন্দকাশে হৃদয়ের ক্রন্দন লিপি- 
বন্ধ বিয়া জানাইতে উদ্যত হইলাম । 

কেন আমরা আজ এমন হইলাম? কেন আজ এই অসংখ্য কোটা 
মানব কতিগয়মাত্র শ্বেত পুরুষের ক্রীড়নকপ্বরূপ হইয়া রহিয়াছি? 
যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ একদিন অসংখ্য মানবকে স্ুশীতল ছায়াদানে গ্িগ্ধ 
করিত, আন্গ কেনে গলিতপত্র ও শুধ্ষদেহ ? যে মহীর দিগত্ত- ' 
গ্রসারী শাখাবান্থ গ্বারা একদিন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন ক্র্রিত, আজ 
সেই মহীরুহ এরূপ বিশীখ ও শুষ্ক কেস? সে জগগ্থ্যাপী প্রেমভাব 
আর আকুফিত কেন? কবে ইহার এ দশা ঘটিল? কে করিল? 
ফোন্‌ পার ঘটিল 1 
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অথবা জন্ম, পরিপাক ও সুঙ্যু-জড় ও. অজড় 'সকলেরই ধর্ম 

৪ ৮৮০১১৪৬ পর পুন" 

ক্স, আবার পরিপাঁক, আবার সৃত্যু--জগতের চরম পরিদ্কাটনের 
উনিও পুনঃ আবর্তন একাস্ত প্রয়োজনীয় । হিন্দুসমাজের 
জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু হইয়! গিয়াছে-_আবার সেই চিতাভম্মের মধ্য 
হইতে অগ্নিষ্ক লিঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে । 

এ সময় স্থির থাকা যায় না। স্থির থাকাও উচিত নহে। আবার 
আমাদিখকে উঠিতে-হুইবে। আরার আমাদিগকে একটা প্রকাণ্ড 
জাতিরুপে পরিণত হইতে হইবে । আমর! কি ছিলাম, কি উপায়ে 
আমরা তত বড় হইয়াছিলাম, কি কি কারণেই বা আমাদের পতন 
হইয়াছিল, সেই গুলি তন্ন তর করিনা ভাবিয়! আবার কি উপায়ে 
আমরা উঠিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। এস ভাই! 
আমরা প্রত্যেকেই ভাবি- প্রত্যেকে ভাবিয়া! পরস্পরের চিন্তা 
পরস্পরকে জানাই এবং পরস্পর-বিদ্বেষ-শূদ্য হইয়া! পরস্পরের নিকট 
হইতে সাহায্য লই। আমি ক্ষুদ্র 'হুইতে পারি,. .কিস্ত তাই 
বলিয়া আমার কথা শুনিবে না! কেন ? সভ্য বলিবার অধিকার সকদ্ে- 
রই আছে। আমার কথায় সতা.না থাকে পরিত্যাগ করিও । কিস্ত 
পরিত্যাগ করার পুর্বে একবার শুন। .আমরা রাজনৈতিক অধধীনতার 
জন্ত দুঃখ করিয়া থাঁকি, এবং অপহৃত স্বাধীনতা অপহারকের নিকট 
ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লইতে সর্বদা উন্মুখ । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
ভিক্ষালন্ধ ধনে কে'কবে ধনী হইয়াছে? জার অপব্ৃত়র্বন্থ' ব্যক্তির 
ক্রননে অপহারকের হৃদয় কৰে বিগলিত হইয়াছে? 'বাহারা আত্মাব- 
লম্বন জানে না, স্বাধীনত! পাইিলেই ৰা তাহারা সে অমূল্য ধন রাখিবে 
কিরূপে ? একজন অপহারক ছাড়িয়া ছিলে যে'আঁর একজন আসিয়া 
ধরিবে না কে বলিতে পায়ে ? আয়) বৈদেশিকের- নিকট এখানে .. 
ভিক্ষা চাহিয়া ক্ষান্ত নছি, আগ্রহ ভিক্ষণ করিত্যার দন্ত জাতীয় ভিক্ষার 
ঝুলি প্রস্তুত করিয়া বৈষেশিফের নিজ দেশে গিয়াও খাবে হারে অন্ত 
গ্রহ ভিক্ষা করিতে লঞ্জিত নহি। কিন্ত তিঙ্ষুকের আদর: কুক্জাপি : 
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নাইি। শ্বদেশে বিদেশে ভিক্ষুক সর্বত্র ঘ্বধার পাত্র। 0৩৫ 16178 
61900 100 1061] 00917861188, বাহার অয্মাবলক্থী, ঈশ্বর কেবল 
তাহাদিগকেই সাহাধ্য করিয়া থাকেন। যিনি. পরয়াহাধ্য-নিরপেক্ষ 
হইয়া আপনার ঘত্ধে আপনি বড হইতে চেষ্টী করেন, তিনিই প্রকৃত 
গ্রন্তাবে বড় হইতে পারেন । ৪1 |. গাও 0166৮ 6090 7০0--বাবা 
আমি তৌস! অপেক্ষা মাথায় উচু-পিতৃত্ন্থে উড়িয়া বালক এই 
কথা বলিলেই যে সে বড় হইল তাহা নহে। ইংরাজ যদি আদর করিয়া 
আমায় রাজ-সিংহাঁসনে বসান, আমি কখনই রাজ-সিংহাপনের মর্যযাদা 
রক্ষা করিতে পাঁরিব নী। যে বিনা! শর্মে, বিন! বুদ্ধিবলে অতুল সম্প- 
তির অধীশ্বর হয়, সে কখন সে সম্পত্তি বছদিন রাখিতে পারে না। 
আমর! বহু যত্তে অর্জিত ভারত সাআজ্া রাখিতে পারিলাম নাঁ--কারণ 
আমরা বিনা পরিশ্রমে ইহা হাতে পাইয়াছিলাম। যে অনস্ত সংঘর্ষের 
বলে পূর্বপুরুষগণ এই দেবছুর্মত সাম্রাজ্য অধিগত করিয়াছিলেন, সে 
'ঘর্ষকাল অতীত হইলে, আমরা নিদ্রালু হইয়া উঠিলাম। কতিপয়মাপ্র 
ক্ষত্রিয়ের হস্ত এই প্রকাও সাম্রাজ্য রক্ষার ভার অর্গণ করিয়া আমর! 
জাতিসাধারণ নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। শ্রম-বিভাগের জন্ত যে জাতি-|। 
ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল--ক্রমে তাহাই, আমাদিগের_ পতনের টপ 
হইয়া দড়াইল। এত বড় সাস্াজ্যরক্ষা অঙ্কুলিমাত্রে গরণনীয় কতিপয়- 
মাত্র ক্ষত্রিয় কয়দিন করিয়া উঠিতে পারে? জার্মীণীরও এই কারণে 
অধংপতন হৃইগ্লাছিল। জার্দাণী সে-দ্রম বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে জাতি- 
সাধারণ, সামাজ্যরক্ষার ভার. গ্রহণ করিয়াছেন। তাই সে দিন 
জ্যাঙ্কো-গ্রসীয় সমরে বীরভূমি ফাঁক্সকেও গরাজিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন।  পাণিপথ জমরের পূর্বে যদি আমরা সে ভ্রম বুঝিতে 
পারতাম, আবাস দিন গলাশীযুধের পূর্বেও, দি জাতিসাধারণ, নিজ 
নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের হূরদশা ধটিত 
না। গাতন্ত সুচনা নাস্তিমাহী। অভীত হইয়াছে তাহার জন্ত আর 
তুঃখ-করা বৃথা । এক্ষণে কিরপে আমাদেন্ব ভবিষ্য সন্ত্রীবনকার্ধা,সিষ্ধ 
হইতে পান্বিবৈ--জামগা সেই সন্বন্ধে ফেধর.ছুই চারিটী কথা বলিব: 





দি বি কর চনহ এর :রৌগনের ফর একেবারে নাই--একথা 
আমরা বগি না। তবে যাহারা কেবল রৌদনের উপর জীতীয় উন্নতি 
রাখিতে চাহে--তাহাদিগকে . বাড়ল বি রোদন জীতিসাধারণ- 
সংক্রামক হইলে বিশ্বজনীন 'সহান্ুতৃতি উৎপপ্ন হয় গতা, কিন্তু নিরত্তর 
ক্রদানে জাতীয় শক্তির ক্ষয় হয়। : কুকুর আমরা দ্বণী করি কেন? 
কুকুর সকল বিষয়েই প্রভুর অনুগ্রহ-ভিখারী বলিক্। বৈদেশিকের 
অনুষ্রহ-ভিখারী বলিয়া আমরাও জগতের খবণার পাত্র। তবে কেন 
আর আবেদন করিয়া মরি? ইনার বিলে দেখা গিয়াছে যে আমাদের 
কপালগুণে সকলই হযান। বৃষ যে আসে দেই গ্াক্ষস। বাস্তবি- 
কই শ্বেতপুরুধগপের সহিত আমাদের খাদ খাদকের সম্বন্ধ । তীহার! 
যে আত্স্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিবেন--সে আশা 
বৃথা । বৃথা আঁশ করিয়া আশাভজ-জনিত মনশ্ঁপ আর কেন সহ 
করি? থআমাদের কপাল যখন ভাঙ্গিয়াছে-. তখন আবেদন করা, 
পংকার করা কিছুদিন বন্ধ করিলেই ভাব হয় । 

আমর! যাহাতে ভবিষ্যতে রাঁনৈতিক আসনে স্বাধীনভাবে বসি- 
বার যোগ্য হই, আইস আমতলা এক্ষণে তাহার চেষ্টা করি। সামাজিক 
'অধঃপতনের ফল--রাজিনৈতিক অধঃপতন | কারণ বর্তমান থাকিতে 
কার্যের নাশ .হইবে কিরপে? সামাজিক অধঃপতন পূরামাজায় 
থাকিতে রাজনৈতিক: অন্দর হইবে ফিরে ? অতএব আইস-_আমরা 
সামাজিক সংস্কারেপ্্বৃত হই। -সামাজিক উন্নতি হইলে রাজনৈতিক : 
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পন্রাশি উঠাইয়! ফেলিলেই নদী আবার সাগরাভিমুথিপী হইবে- 
আবার তটবর্ভী প্রদেশসফলে জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবে । ইহা! 
সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত। যাহা নিজায়ত্ত তাহা! ফেলিয়া, খাঁহা পরা়স্ত। 
তাহার জন্ত চীৎকার করিয়া মরি কেন ? 
রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তিভূমি সমাজ-সংস্কার | ভারতের অধঃ- 
পতনের মূল সামাজিক বৈষম্য ও স্ত্রীজাতির অবনত্তি। সামাজিক 
বৈষম্যে পঞ্চবিংশকোটী মানব পরষ্পয়ণ্মমতাশন্ । কি উপায়ে "এই: 
পবম্পর-বিচ্ছিন্ন মমতাশৃন্য দৃ়-বিন্িপ্ত মানবপরমাণুপুঞ্জ 'আঁবার ঘনী- 
ভূত হইতে পারে, কিরূপে আবার স্ত্রীজাতি অন্দরের অন্ধতমসাচ্ছন্ন 
প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া! শারীরিক 
ও মানসিক উত্কর্ষ সাধন করিতে: পায়ে--কিরূপে আবার তাহায়! 
অপহৃত স্বত্বকল পুনরধিকার করিতে পারে--কিরূপে ভারতের 
নারীজাতি ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ বিকীরিত হইতে 
পারে--+কিরূপে দৃ়বন্ধ প্রাদেশিক ভাবসকল জাতীয় ভাবে পরিণত 
হইতে পাবে--আমাদের এক্ষণে সেইসকল আন্দোলনেই সমস্ত জাতীয় 
শক্তি ব্যয়িত কর! কর্তব্য । হিদ্দুসমাজ এই আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে 
নিতান্ত উদাসীন । শিক্ষিত সমাঁজ যাহাতে" আত্মোৎসর্গ আছে এরূপ 
কার্যে সহসা হস্তক্ষেপ করিপে প্রস্তুত নহেন। বক্তা করিতে ব! 
আবেদন করিতে বিশেষ 'আস্মোৎসর্গ নাই বলিয়া তাহারা! সেই বিষ- 
য়েই মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্ত তাহাতে কি হইবে? এক্ষণে 
কার্ধ্য চাই ! যাই! কর্থব্য বলিয়া বোধ করিব, তাহ। কার্যে পরিণত 
কবা! চাই। শুদ্ধ কর্তবায বলিয়া রোধ করিয়া] ক্ষান্ত থাকিলে জাতীয় 
উন্নতি হইবে ন1]। 'আমাদ্দিগফে অনেক সংস্কার সাধন করিতে হইবে। 
একটা একটা করিয়া ধধিলে ক্ষতদিনে সম্পন্ন হইবে জানি না। তথাপি 
একটা একটা করিয়া সাধদ খবিকা। উদ্নিভে পারিলেও ভবিষ্যতে সর্ধা- 
ঙঈ্গীন ফংস্থার হইবে পলিয়া আপি! হর আময়া! ভারতের জাতীর খআনব- 
দিয় মুলীভূত যাবতীয় সমাজদূষণের কমে কমে উল্লেখ করিব।' অদ্য 
ফেদগ বিরধাবিযাছের উল্লেধ করিয়া গত হইব । মহাত্মা বিদ্যাসাগর 


টি 'চিন্তা-তরজিণী । 
মহাশয় বহুদিন হইল এই অত্যাবস্তকীয় সংস্কারের সুচনা করিয়াছেন। 
সুচনা হওয়ার পর ছই একটী করিয়া মধো মধ্যে বিধরাবিবাঁহ হইতেছে 
ব্টেশ-কিস্ত হিন্দুসমাজমধ্যে বিষবা-বিধাহ প্রবেশ করিয়াছে একখা 
বলিতে পারি নাঁ। কারণ ধাহার। ধিধবাঁঁবিবাহ করিতেছেন হিন্দুসমাজ 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহাঁদিগের কষ্টের সীম! নাই। 
তাহার আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত । উৎপীড়িত ও অবহেলিত 
হুইঝাও তাহারা কর্তব্যের অনুয়োধে অল্লানবদনে সমস্ত সহিতেছেন। 
বাহার। সুশিক্ষিত বলিয়া! আত্মপরিচয় দেন--তাহারাও প্রকান্ঠরূপে 
ইাদিগের সহিত সাষাজিক ব্যবহারে মিশেন না বিধবাবিবাহেষ 
ব্রজনীতে ভোজমন্দিরে মধুলোনুপ ভ্রমরবৃনদের ন্ঠা় সন্দৈিশলোলুপ 

ংখ্য যুবাপুরুষকে দেখিতে পাগুয়! যায় বটেঃ কিন্তু পরদিন আন 
ক্কাহাকেও দেখিতে পাওয়া বার না। আজ ২৫1২৬ ধৎসব এই 
রূপেই চলিতেছে--ইছার কোন পরিবর্তন হইল না। হিন্দুসমা 
লুকাচুরিতে দক্ষ, লুকাচুরিতে হিদ্টুসমাজের কোন আপত্তি নাই, লুক! 
চুরি করিয়া তুমি বাহ কর, হিন্দুসয়াজের তাহাতে কোন আপন্ডি 
নাই। কিন্ত প্রকাশ্থে করিলে হিন্দুমমার্জ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। 
তুমি মদ খাও, গরু খাও, উইলসনের হোটেলের খানা খাও, লুকাইমা 
যাহা ইচ্ছা! কর--তোমার জাতি যাইবে না, ক্ষিন্ত তুমি কর্ব্যের অন্- 
রোধে প্রকাশ্তরূপে কোন অগ্রচলিত শান্তরসম্মত কীর্ধ্য কর--তুখি 
জাতিচ্যুত হইবে। 

হিন্দুসমানের ইহা অপেক্ষা ্মধিকপ্তর কলঙ্কের কথা আব কি 
হইতে পারে? বিধবাধিবাহ শা্সত। ইহা এপ সকলেই মুদ্জকণে 
স্বীকার করেন। ইহা! যে যুকিগঙ্গত, দে বিষনৈও ফাহাঁকে কোন 
আপত্তি তুলিতে দেখি না: রত খে 
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ভাবে দেখেন। কিন্ত ইহা বিজ্ঞান-সন্মত নহে। সবিশেষ খুলিয়! বলা 
 নিশ্রয়োজন। বিশেষতঃ বালরিধবা সম্বন্ধে এ কথার উল্লেখই হইতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহাঁদিগের মনে দূ বিশ্বাস, যে বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হইলে স্্ীলোকে গতিপরারণা হইকৌন1$ সকলেই বর্তমান 
পতির মৃত্যুর পর পত্যস্তর প্রাপ্তির আশীয় তাহার প্রতি উদ্দাসীন হইবে, 
এবং কখন কখন তাহার প্রাণবিনীশেরও চষ্টা করিবে । ইহ! 
অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর নাই। লোকে উপস্থিত অঁধহেলা করিয়া 
কখন অন্ুপস্থিতের আশায় দিনযাপন করে না। ইহা! প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ। 
প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যও ঘটে বটে-_কিস্তু তাহা নিয়ম নহে, ব্যভিচার। এই 
্রান্ত সংস্কার ষে স্তদ্ধ অশিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল আছে. এক্প নহে-_ 
স্থুশিক্ষিত-মগ্ডলীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এরূপ সংস্কার দেখিতে 
পাওয়া যার। বীহাদের কিছুতে এ সংস্কার অপনীত হইবে না--আমা- 
দিগের ীাহাদিগের সহিত ধিতওা করিয়া সময় .নষ্ট করার প্রয়েলন্‌ 
নাই । এক্ষণে ধাহারা বিধবাবিবাহকে শান্্রবন্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিরা 
বিশ্বাস করেন--আমরা তাহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত 
করিতে চাহি । এই সমিতিকে কবার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। 
বিধবাবিবাহ-প্রচারেক জন্ত ্বতঃ ও পরতঃ অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে । 
ধাহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচান্দিণী থাকিতে চান--তীহাদিগের মন ফিরাইবার 
চষ্টা করা সমিতির লক্ষ্য হইবে না। সমিতি কেবল বিবাহার্থিনী 
বিধবাগণের বিবাহ দিয়! দিবেন) এবং যাহারা বিধবাবিবাহ কবিবেন, 
ঠাহাদিগের সহিত সামাজিক সংলরব পরিত্যাগ. করিবেন না, এপ. 
গ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন। ধাহারা এই সমিতির সভা হইতে চাহেন, 
তাহার! আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া আর্ধদরশন-সপ্পাদকের নিকট 
* পত্র লিখিবেন। সভ্যসংখ্যা অধিক'ছইলে সভার নিয়মাবলী 
প্রচারিত, হইবে । সভ্যসংখা পুর্ণ হইলে পুজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়কেএই ভার সভাপতি কুত্বিতে অচুরোধ করা হইবে । ধিনি বিধবা- 
বিবাহ প্রচাঞ্ধের জন্ত'জীবন উৎসর্গ করিক়াছেন--তিনি জীবিত থাকিতে 


গছ চিন্তাব্তরঙ্গিণী। 


সভাপতির আসন আর কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। সহযোগী 
সম্পাদক-মগুলীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য আমরা অগ্ু- 
রোধ করি, এবং তীহার্গিগেরর মতামত জানিবার জন্ত আমর! ইচ্ছা 
করি। এ বিষে আরও বব রহিল, মরা পরে হলি এই সমিতি 
যে শুদ্ধ বিধবাধিবাহ লইগ্লীই খাঁকিবেন তাহা নহে । একে একে সমন্ত 
সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন । ইহার লক্ষ্য পরে বিবৃত কব! 
যাইবে । আমন্বা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে নলডাঙ্ষাধি- 
পতি রাজ! ্রনঘভূষণ দেব রায় বিধবাবিবাহ প্রচাবেব জন্থ প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছেন । ভিনি যে শুদ্ধ অর্থ দিয়! সাহায্য কবিতেছেন, এবপ 
নহে। স্বয়ং বিধবাবিবাহকাঁরীগণেব সহিত সমসমাজিকতা কবিতে- 
ছেনক্ধ। সন্তান্তশ্রেণী তীহাব উদার দৃষ্টাস্তের অন্ুবর্তন কবিলে বিধবা- 
বিবাহ প্রচার হইতে কয়দিন লাগিবে? ৬ রাজ। রাধাকীন্ত দেব বিদ্যা 
সাগর মহাশষের প্রতিকূলতা! না করিলে, এতদিন বিধবাবিবাহ কলি 
কাতার সমস্ত সন্বাস্ত গৃহে প্রচলিত হইয়া যাইত । যে বাক্তা বাধা- 
কান্ত দেব বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত ন1 হওয়ার জন্য এত চেষ্টা কনিষা 
ছিলেন--কাণের অদ্ভুত গতিতে সেই গ্রহেই বিধবাবিবাভ প্রচলিত 
হইল । কাঁলের ভ্রোত রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সন্থান্তশ্রেণী এ 
কার্যে যোগ ন! দিলে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইত । সেই 
জনা আমবা সাঁচনয়ে তীহাদিগকে অন্থরোধ করিতেছি তীঙ্কাবা বাজ" 
প্রমখভূষণের সায় এই কার্ষ্যে যোগ দিয়া শীপনাদের পদের গেবৰ 
বর্ধন করুন । আদর তাহাদিগের সহফারিতা বিরহিত হইয়া সে 
সিদ্ধকাম হইতে পা্ধি নী। কারণ পীর্গাজিক শক্তি অনেক পরিমাণে 

* আমর ওুমিয়ী ছাধিত হইলাম যনে তিনি ইহাদিগেব সাহ 
সামাজিক দিতপ পডিকটাগ ফাহাদ) যি ছা পা হয়) ভাত) 
হইলে ভাঙার ক্সাখী। উপাধি বে উভিত। কাকণ তিলি 
িাধাজঃ এগারকণি ই উপাধি পাইন । আশা কষ 
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উাহাদিগের হস্তে রহিয়াছে । অর্থবলে অনেক কার্য সম্পন্ন 'হয়। 
আমাদের টোলের পণ্ডিতমণ্ডলীও নেক পরিমাণে 'মন্তাস্তশ্রেণীর 
মুখাপেক্ষী । সন্ান্তশ্রেণী ইহাঁতে যৌগ দিলে-_পর্ডিতমগুলী আর 
প্রতিকূলতা করিবেন না । অনেক বিখ্যাতনাম! পঞ্ডিতের সঙ্গে এ 
বিষয়ে আমাদের কথা হইয়াছে--তাঁহারা কেঁধল. বিদায় বন্ধ হওয়ার 
ভয়ে ইহাতে যোগ দিতে সাহস করেন নাই। সন্ত্ান্তশ্রেণী যোগ দিলে 
তাহাদের আর সে আপত্তি থাকিবে না । লক্ষ্মী ও সরস্বতী মিলিত 
হইলে কোন্‌ কাজ অসিদ্ধ থাঁকে ? 'ভাঁরতের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে 
না? কে বলিতে পারে ঘটিবে না? 





দ্বিতীয় প্রস্তাব 


আমরা পুর্বে নলিয়াছি হিন্দুসমাঁজের সর্ধাগ্রকর্তব্য সংস্কার বিধবা- 
বিবাহের পুনঃপ্রচলন। পুনঃগ্রচলন বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, 
শাঞ্ের ব্যবস্থায় ও রামায়খ ম্ছাভারতাদি শ্রীতিহাসিক, মহাকাব্য 
বিধবাবিবাহ পুর্বপ্রচলিত থাকার সুম্পষ্ট লক্ষণ দেদীপ্যমান আছে। 
যাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল ও শাস্তান্ুমোদিত, তাহার পুনঃগ্রচলন দুরহু 
কাঁধ্য নহে । আমাদের দুরূহ বোধ হয়, তাহার কারণ আমাদের কার্ধ্য- 
করী শক্তি আজও উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রচলন আরও দ্বরূহ 
নহে এই জন্ত যে, বৈষ্ণব-সমাজে ও. নিয়শ্রেণীর মধ্যে ইহার বহুল 
গ্রচার আছে। আমরা এতদিন: নিক্রিত ছিলাম; নিদ্রাভঙ্ষের পর 
উঠিয়া কেবল+ ভাবিত্ে আরম্ত করিয়াছি মাত্র। -এখনও আমাদের 
হস্তপদাদি শিথিল হইয়া রহিয়াছে । কাধ্যের নাস গুনিলে এখনও 
চি হয়।: লিখিয়া বা. বতুতা করিয়া ঘি অর্যাহৃতি 
ই, ভাঙা হইলে আমরা! সহজে কার্যে হাত দিতে চাই লা 
সিডি ইচ্ছা যে 'বতদ্দিন সম্ভুরধ- 'ভাল করি 'নাঁ শিখিব, 
ততদিন আর কার্ধাসাগন্ে নাঙ্গিব না . কিন্ত অবোধ লোক ! তোমার 
এ ছুরাকাঁজ্ষা কেন? জলে না নামিয়াই. সভার শিখিবার . দুরাশ 
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কেন? ভুমি জাতীয়ত। লইয়। মুখে আকাশ পাতাল আন্দোলন করিয়া: 
বেড়াইতেন, কিন্তু এখনও কার্যাদাগয়ে পা দিতে সাহস করিতেছ্ ন' 
কেন ? শুদ্ধ মৌখিক আন্দোলনে কোন্‌ (দেশ কবে বড় হইয়াছে? বদি 
জাতীয় দ্বায়ু দৃঢ় করিতে চাও বে ক্কার্্য কবিতে হইবে । রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে আমাদের কার্ধা করিধার অধিকার নাই--কেবল চীৎকাব বা 
 বোদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিষ্ষল আরণা বোদনে আর 
অমূল্য জাতীয় জীবন নষ্ট 'করা৷ সঙ্গত হইতেছেন!। কীদিয়া কীদিয়া 
অনুগ্রহ তিক্ষা করিষা জাতীয শক্তি ধ্বংদ করা কিছুতেই উচিত বোদ 
হইতেছে না। যখন আমরা পঞ্চবিংশতি ফোটা লোক একমনে এক- 
প্রাণে কার্যাকেত্রে নামিতে শিথিব, তখন যাহ! আক আমরা অনুগ্রহ 
বলিয়া চাহিতেছি, তাহ! না চাহিলেও অধিকার-স্ববপ পাইব। 
বাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার পুর্বে জামাদিগকে সমাজের জীর্ণসংস্কাব 
করিয়া লইতে হইবে । হিন্দুসমাজ-সৌধ বহুদিন সংস্কারাভাবে জীগ 
হইয়! পড়িয়াছে। মেই জীর্ণসংস্কার কবিষ! লইলে, আবার ইহা কন 
কাল চলিবে । যদি জীর্ণসংস্কার করিতে অস্মত হই, তাহা হইল 
ইহাঁব পতন অনিবার্য । সধাজসংস্কাধ না! কবিলেই সমাঁজবিপৰ 
উপস্থিত হয়। প্রবল জোতম্বিনীগ কালে পক্ষাশিতে ও দামদলে 
জড়িত হইয়া? পড়ে । দাঁমদল পবিকাঁব ও পক্ষোদ্ধার কবিষ! দিলে, 
সেই নদী আবার পুর্ববাবস্থা ধারণ কবে। যদি তাহা না কব, সেই 
প্রবল আোতঙ্টিনী কালে মরা নগরীতে পরিণত হইবে । প্রকাণ্ড মোদ 
রাধির মধ্যে মধ জীদংকাধ করিলে তাহা অনস্ঞকালম্থাক্ষিনী তইতে 
পারে। বিত্ব ভীর্সংক্কার় না রিরিলে কাঙা প্মধিক দিন থাকিতে 
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করিতে প্রস্তত আছে। তিনি ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের দৃষ্টান্ত ঘার!বেখাই 
য্াছেন যে, অধিকাংশ সভ্যের মত ন| হইলে কোন.বিকি তথা ব্যব- 
স্থাপিতহয় না। তিনি দেখাইয়াছেন ফেমৃতাধস্ীর ভ্গিলীকে বিবাহ 
করার পন্ধতি অবতারিত করিবার অন্ত খ্মনেক বিজ্ঞ সত্য চেষ্টা করিতে- 
ছেন, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা! বিপক্ষগণের সংখ্যা অপেক্ষা কিপ্চিৎ নান 
থাকায় তাহাদের চেষ্টা বফল হইতেঞে না. এ তুলনা সঙ্গত হয় নাই। 
কারণ পার্লেমেষ্টের সভ্য-নংখ্য। ছয় সাত শতের 'অধিক নহে । 
সেই ছয় সাত শত লোক সমপ্ত ভ্রিটনবাীর প্রতিনিধি হইলেও, সেই 
ছয় সাত শত লোকের মতের সহিত যে ত্রিটনের অধিবামিসাধারণের 
মতসাম্য আছে, ভাহা কখনই নহে। প্রতি লক্ষে হই একদল করিয়া 
প্রতিনিধি । সেই ছুই একজন লোক যে. এক বক্ষ লোকের মনের 
মত কথা বলিতে পারিবে, তাহা! কখনই সম্ভব নহে। দেই এক লক্ষ ' 
লোকের মনন বিধান কল্সিয়া কথা বল! দেবতারও অনাধ্য। তাহার, 
মধ্যে কত বিভিন্নমতা বলত্বী লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যার না। 
এই জন্ত বলিতেছি যে, জনসাধারণের মত. লইয়া ইংরণ্েরও কার্য 
চলিতে পারে না। জনসাধারণ বাহাদিখকে শ্রেষ্ঠ.বলিয়া, মনে করে, 
তীহাদিগের মতামতেই সমাজ চলিয়! থাকে। মসাধারণ তাহাদি- 
গের মত শিরোধারধয করিয়া লয় বলিয়াই, সমাজ | চনির-নতুব | 
এতদিনে রসাতলে যাইত ৷. 

আমাদের দেশে কোন কাঁলেই দেশয্যাপী এভিনিবিপরণানী গ্রচ- 
লিত ছিল নু! তথে যে সকল খষি নিজ গুগরিমায়. দেশের মুখ 
উক্জ্ল করিতেন, লোকে তীহাদিগের. মত শিরোধার্ধা করিত। সমাজ 
তাহাদিগের মতামতেই চলিত। সেই 'জন্তই শাস্ত্রের এত আদর । 
শাস্ত্র জ্ঞানী জনের উদ্তি ভিন্ন আর কিছুই 'নহে। হিনুসমান আজও 
" কিয়ৎ পরিমাণে সেই শান্তর দ্বারা'পরিচালিত। ' . 

এই শান্তর আমাদের দেশে সামাজিক: ও রাজনৈতিক: বিহিশ্বরূপ 
পরিগৃহীত হইত। তখন .জানিগণ জননাখারণ দ্বারা পরিচালিত 
'হইতেন না জনসাধারণ জানিগণ দারা পরিচালিত হইত। .বর্তসান: . 


সী ] 


'চীময়ে প্ডিতমণ্ডলী বিদায়ের জন্য সাধারণের বা! ব্যক্তি-বিশেষের 'তুষি- 
কর শাস্ত্রীয় ব্যাখা! করিয়া, থাকেন ,রটে, কিন্তু সে ব্যাখায় শাস্ত্রের 
মর্ধ্যাযা রক্ষণ হয়. ন/।- প্রাচীন শাস্্রকর্তীয়া পরমুখনিরপেক্ষ নিষ্ষাম যোগী 
ছিলেন।. তীহাস্ কাহারও,মুখের. দিকে তাক্ষাইয় শীল লিখিতেন 
না। যাহা গ্রন্কৃত লৌকহিতকর তাহাই ব্যবস্থা করিতেন 

. সুবিরূ সম্পাদক: মহাশয় যে.সংখ্যা-বাহুল্যের আধিপত্য সংস্থাপন 
করিতে চান, তাহাতে শান্তের মন্তকে 'পদাঘাত করা হইবে। তাহাতে 
জ্ঞানের অবমাননা ও. অজামের পূজা আরম্ভ হইবে । জনসাধারণের 
রীতি নীতি'ব1 অস্ঠিমত যে সমাঁজের আঁদর্শ হয়, সে সমাজের অধা- 
পতন অনিবার্য । দেশাচার শাস্ত্রের মন্তকে পদাঘাত করিলে যে 
বিষময় ফল হয়, তাহার ভূ ভূরি দৃষ্াত্ত আমাদের দেশে বর্তমান । 
দেশাচারের মূল, নিরক্ষর জনসাধারণের খাম খেয়ালী) শাস্ত্রের মূল-যুক্তি, 
বিজ্ঞান ও তৃয়োদর্শনি। সুতরাং আমরা দেশাচারকে আদর্শ করিয়া আর 
চলিতে চাহি না।- পতিত জাতির তাহা আদর্শ হইতে পারে। কিন্ত 
উদ্বানশীপ, নব্য ভারতের তাহ! আদর্শ হইতে পারেনা ।  উ্থানশীল 
হিন্দুসদাজ যুক্তি-মুলক: স্থানকে আদর্শ করিয়া উঠিবে। যে শাস্ত্র সদ্‌- 
যুক্তির উপর স্যন্ত- তাহাই আয়রা, গ্রহপ করির। অনক্ষর জনসাধারণ 
যে দিকে - যাইিতে রবে, ময়: সে.রিকে বাইক না: কিন্তু মহাজন যে 
মার্গানুসরণ করিকাছিশেন, সেই মার্গসারী হইব । কারণ “মহাজরনো 
যেন. গতঃ স পঙ্থা। "মহাজন যে. পথ অনুরণ করিয়া! রন 
তাহাই স্থপধ, অন্ত, পথ কুপথ | দে পথে যাইলে নিশ্চয় রিপদ ঘটিবে 

নাসিক হুর্কামতার সময় মধন পাড়ি, জি বিপথগ!মিনী ৪ 
চাক, তখন বাহা। আহা, * দিম ভীহাকা জাতীয় শক্ু। 
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সমাজের দোষোদেধাধণ করায় কয়জন সংবাদপত্রের সম্পীদক তাহার 
উপর খর্জাহস্ত হইয়া উঠিষ়্াছেন, বিত্ত দোষ দেখাইয়া দিলে যে চটিয়! 
উঠে, তাহার দোষ কখন সংশোধন হয ন!। 
হিন্দুসমাজের খ্বন্থে ব্রাঙ্গ পর্ডরিক যে দোধারোপ করিষাছেন, তাহ! 
অমূলক নহে । হিন্টুসমাজ যখন তেজন্বী ছিলেন, যখন সত্যকে দেবতা 
ভাবে পূজ করিতেন, যখন সত্যের জন্ত জীৰন উৎসর্গ করিতেন, তখন 
ইহার ওজ্জল্যে জগৎ ঝলসিত হইয়াছিল। কিন্তু আন্র হিন্দুসমাজ 
পতিত, আজ হিন্দুসমাজে সে সত্যপ্রিক্কতা নাই, সত্যের জন্য সে 
আত্মোৎসর্গ নাই,_-তাই হিন্দুসমাঙ্জে এত কপটাচাঁর প্রবেশ করিয়াছে 
সত্য গিয়াছে, সত্যের আবরণ পড়িয়া আছে মাত্র। আত্মা গিরাছে, 
দেহ পড়িয়া! আছে মাত্র । 
হিন্দুসমাজ এখন স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, তুমি যাহা! কর ন! কেন, 

গোপনে করিও, তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয় নাই । যদি তুমি 
সত্য বল, তোমাক্স জাঁতিচ্যুত করিব। আজ বিলাতফেরৎগণ এই জন্যই 
হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়াছেন । বিলাতযাত্রিগণ ষে অপরাধে 
অপবাধী, আগ কাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রায় সেই অপ- 
রাধে অপরাধী । তবে একদলকে রাখিয়া আর একদলকে কেন পরি- 
ত্যাগ কব? সত্যের এত অনার্দর কেন? উইলসনের হোটেলে খাইলে 
ফদি সমাজচ্যুত না কর, তবে বিলাতের হোটেলে খাইলে জাতিচ্যুত কব 
কেন ? একজন গোপন করে, আর একজন গোপন কৰিতে চ 
বলিয়া ? "এজনের অপরাধ যে, সে জ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশে [গয়! 
গত্যন্তর নাই বলিয়া বৈদেশিকের অন্ন গ্রহণ করে, আর একজন গৃহের 
অন্ন থাকিতে শুদ্ধ রূটিপত্ধিবর্নৈর অক্স যবনান গ্রহণ করে। যদি 
যবনার গ্রহপ করা বান্যবিকই দৌধ হয়, তাহাহইলে কার দোষ গুরু- 
তর? একজনের লখুপাঁতে "গাও হুইল, আর একজনের শুরুপাপে 
লখুদ্ড, এই গণের তারতম্য কেন ? একজনের অপরাধ ইচ্ছাককৃত,আপ- 
বের অপর্ীধ কার্ষ্যবশতঃ1 তে. জধুপাদীর উপর অধিকতর নির্যাতন 
বেল? পুর্বাজিখিত সন্পাদক বিখিয়াছোন মে, বিলতিফেরৎগণ সংখ্যায় 
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মতি অল্প, সুতরাং হিন্দুসমাজ . তাহাদিগকে অনায়াসেই পরিত্ত্যাগ 
করিতে পারেন | এ যুক্তি “ভে্ীয়ানু ন_ দোষায” বা 10100 18 
71৫6 এর যুকি। হ্ুর্বলের প্রর্তি - আঁষলের নির্যাতন চিরপ্রসিদ্ধ । 
আদি প্রবল, তুমি হীনবল--তোমা আমি প্রহার করিব, তাহাতে 
সাবার মুক্তি কি? পাঁটজনের বাটা, চারিজনের ইচ্ছা হইল, পঞ্চম- 
জনকে তাঁড়াইব, চারিজনে. জোট বীযিয়! পঞ্চমজনকে ভাড়াইলাম, 
তাহাতে .আবার ধুক্তির প্রক্নোজন কি? একথা বলিলে নাচার। 
যাহারা যুক্তি-পথ ছাড়িলেন, তীহার্দিগ্কে আঁটিবে কাহার সাধ্য? কিন্ত 
আপাততঃ “জোর যার মুন্নুক তার, হইতে পারে--কিপ্ত কালে যুক্তিই 
প্রবল থাকিবে । পাশব বলকে একদিন যুক্তির অধীন হইতেই 
হইবে। সুতরাং আমর! যাহ যুদ্কিসিদ্ধ তাহাই বলিয়া যাইব। আজ 
তাহাতে জনসাধারণ কর্ণপাত করিতে না পারে, কাল কিম্বা পরশ্ব 
করিতেই হইবে । 

মহাজনে বলিয়া গিক্কাছেন--08107 ৪ ৪6832268,কতাই 
প্রকৃত সামাঞ্রিক শক্তি । হিনদুসমাজে, একতা. নাই বলিগ্নাই ইহা 
সামাজিক-শ্তি-শূন্ঠ। হিন্গুমমাজ বলিলে- ইহাতে খনীভূত এক-লক্ষ্য- 
সধশলিত কোন শ্কিকেন্্র ধায় লা।, ইহা, ঘা পর়স্পর-মমতা- 
শন, দুরবিকষি্, নিরগগ্য ঘা 'বিভি্নলক্ষ্য অসংখ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টি 
মাত্র বুঝায়। যতদিন নী আমর হিনুসসাজ্ক্ষে একটা ঘনীভূত, 
একক্ক্য শঞ্চিকেজ করিয়া তু্িতে পারিতেছি, ততদিন আমাদিগের 
একটা রাজনৈতিক জাডিগণে পরিণত হূট্খায় সক্ভাবনা নাই | 

হিনুসমাজ যে সন পুর ফু জাতিতে বিভক্ত হইয়া বহিষ্নাছে, 
এক্ষণে বিরূপ সেইখনির রেখিক এমা 'হ্বীতে পদ, বমাদিগকে 
নিক. ই পড়ি কুচ হামযা হাব 
উপর যদি আমরা ছিপুন্যাগক্ষে কারি সেবা স্িভজ করিতে 
| ইুরমানের র ৰ 2 7 ৰ প পীর ফন সাকা. 
ইবে নী । ক একতা হি নামারিক একর এক্প 
(নি লখক, ফের খান খা ছে পরবিগুষ্ট হইতে 
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পারে না। যদি তোমার সহিত আমার সামাজিক সহানুতৃতি না 
রহিল, তবে তোমার রাজনৈতিক উন্নতিতে আমার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় 
হইবে কেন? যদি নিম্নজাতিসাধীরণ. উচ্চজাতির সহিত সহানুভূতি] 
করিত, তাহ হইলে যবনের! কখন ভারতে, লন্বপ্রবেশ হইতে. পারিত 
না। উচ্চজাতি নিয়জাতির প্রতি যেরূপ সামাজিক ত্বপ! প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, তাহাতে উচ্চজাতির প্রতি নিশ্নজাতির মমতা থাকিতে পারে 
না। এই জন্য তাহার! কোন প্রকার রাজনৈতিক আবর্তনে কোন 
প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করে না| তাহারা জানে” রাজা যিনিই হউন না 
কেন, রাজপরিবর্তনে তাঁহাঁদিগের অবস্থাপরিবর্তনের কোনও আশা 
নাই । স্বতরাং রাজপরিবর্নে তাহাঁদিগের কোনও স্বার্থ নাই । এদিকে 
উচ্চজাতি সংখ্যাঞ্ক অতি হীনবল। নিষ্জাতি-নিরপেক্ষ হইব তীহারা 
বহিশ্চর ও অস্ত্র শত্রু নিবারণে অক্ষম হইয়া পড়েন। 
এরূপ স্থ্গে: বাজনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় জাতিবৈষম্য 
যাহাতে আর পরিবদ্ধিত না হয়, বরং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে, আমী- 
দিগকে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইরে। সামান্য সামান্য কারণে 
ব্যক্তিপুঞ্জকে সমাকসচ্যুত করিয়া: থণ্ুশঃ বিভক্ত হিন্দুসমাজকে আরও 
বিভক্ত করা আত্মঘাত ভিন্ন জার 'কিছুই নহে ।.. অতএব আমরা চিত্ত . 
শীল ব্যক্তিমান্রকেই অনুরোধ-করি, 'ীহারা আর সীমান্ত সামান্ত 
কাঁরণে লোককে জাতিছ্যাত. করিয়া হিন্দুসমাজকে আরও হীনবল না 
করেন। খন দেখিতেছি, ইউরোপ ও.লামেরিকা--পার্থিব সভাতা- 
বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রে্টত্ব লাভ করিয়াছে, তখন, 
স্বদেশের উন্নতি” "সাধনের জা ইউরোপ ও. আমেরিকায় যাত্রা করা 
ক। ক্ষার্ণতুযনায়স্মালোচনা. দ্বারা আত্মদোষ-পরি- 
বর্জন ও পরোংকর্ষের এনুকরণ, ব্যতীত কৃখন ক্রুত উন্নতি সাধন হয় 
'মা। যদি কোন"দেশ, জাতীয় হুসংস্থার পরিত্যাগ-পুর্ধক 'জগতের 
উতকর্ষরাশির অন্থকরণে জাতী উৎরর্ধ 'বিধান করিতে পারে, তাহা - 
হইলে সে দেশ অচিরফাল-মধ্যে র্রাক্যে পরিণত্ত হইতে পারে। 
'মনুষ্যজাতি.আল পর্য্যন্ত যত':কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমরা 
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বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে স্বদেশে আনয়ন করিতে পারি। মযুকর' 
যেমন নীলা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচন্প্রস্তত করে, আম- 
রাও ইচ্ছা করিলে নান্ম দেশের রত্বরাজি আহরণ করিয়া স্বদেশের মুখ 
_ উজ্জল করিতে পারি)”. জাপানের ক্রু উন্নতির মুল, এই পরোৎকর্ষের 

অস্থকরণ। উন্ততিশীদ জাপান দেখিতে দেখিতে ব্রিটনেৰ সমকক্ষ হইয়া 

উঠিল । এদিকে প্রাচীন ভারত, প্রাচীনচীন-_স্থিতিণীলতা- দৌষে প্রায় 
ূর্বাবস্থায় রহিয়া গেল।, এখনও সময় আছে--এখনও আমরা স্থিতি- 
শীলতা-দোষ পরিহার করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারি। 
জাপান যেমন প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকবৃন্মকে ইউরোপ ও আমেরি- 
কায পাঠাইতেছে--লামরাও যদি প্রতি বৎসর. সেইরূপ শিল্প, বাণিজা 
ও বিজ্ঞান শিখিবার জন্ত দলে দলে ভারতীয় যুবকমণ্ুলীকে ইউরোপ 
ও আমেরিকায় পাঠাইতে পারি, তাহাহাইলে অল্প দিনের মধ্যে ভারতের 
অবস্থার পরিবর্তন হইবে । যে ধে. গুণে ইউরোপ ও আমেরিক জগৎকে 
পরাজিত করিয়াছে, উক্ত যুবকমণ্ডলী দ্বারা, আমাদিগের দেশে সেই 
সকল গুণরাপি আনীত হইবে | উভয় দেশের উৎকর্ষ-তারতম্য এইরূপে 
ক্রমেই কমিতে . থাকিবে। যখন, খাই জাতীয় সংমিশ্রণে এত মঙ্গল 
সাধিত হইবার ২ সম্তাধনা, তখন ইহার পথে কণ্টক রোঁপপ কর] স্বদেশা- 
মুরাগী ব্যজির 'কর্তরা নহে  ইউরোপপ্রত্যাগত মুবক্কমগুল্গীকে 
সমাজচ্যুত করিয়া ভবিব্য বিশীতগমনের পথে বাঁধা দেওয়া উচিত নতে। 
ে.কার্মা ভাল বলিয়া জানি, যে তাহা করিবে ভাহাকে. প্রীযশ্িনত 
করিয়া সমাজে পুরঃ্ররেশ করিকে.বলা! উচিন্ত নহ্ে। মুর্খ লোকের 
ভয়ে যুক্তি ও শানে মনকে পদাধাত, ক উচিত নহে! শানে জ্ঞান- 
শিক্ষা মত হশসন গুন করা, নর বাপিজাব্যগদেশে 
অর্গবাদে দেশ জো পন 


বব 





হিন্দুদমাঁজনংস্কীর | হত 
তীহার! বদ্ধপরিকর হইলে স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অধিক দিন তীঁহাঁ- 
দিগকে চাঁপিয়! রাখিতে পারিবেন নাঁ। তাহারা দলবদ্ধ হইলে হিন্দু- 
সমাজে সংস্কার ভিন্ন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ন!। তাহার! দলবদ্ধ হইলে, 
তাহাদিগের দ্বারা সমাজের বিশেষ. উপকার সাধিভ-হইবে । যে সকল 
শীর্ষভূত নব্যসম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া. চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া 
উন্নতিশীল দলকে হীনবল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদিগকে আবার 
সমাজভূক্ত করিয়া হিন্দু-সমাজ নিজ বল বৃদ্ধি ও ভারতের ভবিষ্য 
রাজনৈতিক একতার হুত্রপাত করিতে পারেন | 


বিধবা-বিবাঁহ | 
তৃতীয় প্রস্তাব । 


“ভিন্নরচিহিলোক+- যখন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সমাজ বিধবা- 
বিবাছের অনুকূলে ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছেন, তখন কাঁহাকেও 
তাহা প্রতিকূলে আন্দোলন তুলিতে দেখিলে আমাদের মনে কালি- 
দানের এই উক্তি স্বতঃই উদ্দিত হয়। বিধাতা যখন সকলকেই ভিন্ন- 
কচিসম্পন্ন করিয়াছেন, তখন ধে সকলেত্সই রুচি সমান হইবে, এন্ধপ 
ম্বাশা করা যায় না। সহযোগিনী সাধারণী প্রান্তিস্তত্তে বিধবাবিবাহকে, 
স্পষ্ট মন্দ না বলিষ! ভাহাব নিরুদ্ধে এই কয়েকটা আপত্তি উত্থাপন 
কীবষাছে । (৯) বিধবা-বিবা যগ্ষন অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত 
রহিয়াছে, তখন সহ্স1 এই প্রথ্ধ্ উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অন্ন। (২) 
পুধাকালে এই প্রথা ভারভীয় আর্ধযগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, 
তাহা নিক্ূপণ কর! ছুরূহ। (৩) শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে 
ইহাকে সম্পূর্ণ নিরব হলিস্ক] বৌঁধ হয় না। (৪) ছুই একটা মাত্র 
খষি এ বিষয়ে সম্মতি, খুক্তি ও বিধারী দিয়া গিয়াছেন মাত্। (৫) 
বৈধবা পুকষের দোষেই খৃঁটিগা থাঁকে। সৃতরাং বিধবা-বিধাহ দেওয়া 
গপেক্কা গুরুষের দোষ সংশোধন করাইি বৈধব্য-নিবারণের প্রধান 


২৪. :. চিত্তী-তরঙ্গিণী। 


উপায়। (৬) ঈশ্বর-আরাধনা ব্যতীত দেবন্ব-্রাপ্তি হয় না। সেই 
ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান সহায় বৈরগ্য। 'সেই জন্যই শান্ত্রকীরের! 
বিধবার গক্ষে বৈরাগ্যমূলক চরের অতি কঠোর ব্রতমালা বিহিত 
করিয়া গিয়াছেন এবং সেই.কারণেই আত্মসংযমকে বিধবাগণের সর্ধ- 
প্রধান কর্তব্য কার্ধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । (৭) বিধবার বয়- 
সের নির্বাচন না করিয়া বিধধামাত্রকেই বিধাতার রাজ্যে স্বেচ্ছাচারে 
বাস করিতে সম্মতি দিলে, পরিণামে ধর্ম ও আঁচারব্যবহারের বিলক্ষণ 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ।-. (৮) পরিণতর্যস্ক বিধবাগণের বিবাহ দিলে 
ধর্শাবিভাগের কার্ধ্য ঈলিতে পারে না। (৯) আর. ধান চালের য্বেপ, 
অবস্থা তাহাতে লোকসংখ্যার আরও বৃদ্ধি কর যুক্তিসঙ্গত নহে 
আমরা এক এক্টী করিস) এই * পূর্ব পক্ষ কয়েকটার মীমাংসায় 
প্রবৃত্ত হইব। (১) যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা! সহস! 
পরিবর্তিত হয় না--এ সিদ্ধান্তেরংব্যভিচার আমর। গত অর্ধ শতাব্দীর 
মধ্যে অসংখ্য দেখিয়াছি । আকিজ শতাব্দী মাত্র হইল, ভারতবর্ষে 
ইংবাজী শিক্ষা আরম্ত হইয় হারই মধ্যে হিদ্দুসমাজে ঘোবতব 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সম্কী হিন্দুসমাঙ্ধ একেবাবে ওতপ্লোভ 
হইয়া গিয়াছে। পিতামছের আমলের সামাজিক অবস্থা হইতে বর্ত- 
মান সামাজিক অবস্থা নেক পরিমাণে রিভিন্ন। কোন্‌ পরিবর্তনটা 
ভাল হইয়াছে তাহার বিচার এখানে করিব না। শুদ্ধ এই মাত্র 
দেখাইব যে সে হিশ্ুদমাজ আর নাই। প্রতাষে উঠিয়া! রজর্মীতে নিষ্তা 
যাওয়া পর্যাস্ত একদম হিন্দু পূর্বে যাহা করিতেন, তাহার একডুতীয়াংশ 
কৰেন কি লা পনোহ & "যে ধফগ ৮ লোক 
এক্ষণে বিপরীত আন্দৌলনের লি পা ভীহারাও হিন্দু, 
সমাজকে পঞ্চাশ বৎসর উঠি চা রা ধে সকল 












গু রি ্ এসি ৬ 
তাহারা রোধ কারে ডাঃ রি 
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বিরদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়। আঁসিতেছেন। এই আন্দোলনের 
ফলে উচ্চ শ্রেণীস্থ শৃদ্রের সহিত প্রাঙ্গণ শ্রেরীর সামাজিক দুরত্ব কিছু 
কিছু কমিতেছে। অগ্রে যে কারস্থাদি,ব্রাঙ্মণের বিছানায় বসিতে পাই- 
তেন না, তাহারা নির্জনে তোল্নে ব্রাহ্মণগণের সহিত এক' পংক্তিতেও 
ভোজন করিয়৷ থাকেন। যাহারা এই. অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহারা নিয়তম শ্রেণীকে“সে অধিকার দিতে প্রস্তত' নহেন। কায়স্থ 
্রাহ্মণকে নামাইবার জন্ঠ জাতিভেদের বিরুদ্ধে খড্তাহস্ত হুইয়াছিলেন, 
এখন নিষ্শ্রেণী যখন তাহাদিগের সহিত প্রতিঘস্দিতায় অবতীর্ণ হইয়া. 
ছেন, তখন তাহার স্কোটনবাদী হইয়া দাড়াইয়াছেন। পিতৃপৈতাঁমহিক 
দেবদেবীকে পদদলিত করিব, গুরু ব্রাঙ্মণকে'অপমানিত করিব, সামা- 
জিক কর্তৃত্ব চির-নেতা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে? (নিজের হস্তে লইব, বাঁবু- 
্চির হস্তে পচিত খানা খাইব, সাহ্বো চাবে চলিৰ--এ সমস্ত সময়ে 
আমি পরিবর্তনশীল । আর যখন আমাকে কোন স্বার্থ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে তখনই আমি স্থিতিশীল । বিধবার বিবাহ সম্বন্ধেও 
এই কারণে উক্ত সম্প্রদায় স্থিতিশীল হইয়া দীড়াইয়াছেন।. বিধবা 
ভগ্মি বা কন্তার বিবাহ দিতে গেলে আপাততঃ তাহাদিগকে বিবিধ 
প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত ইইতে হইবে। বিধবা কন্তা' বা ভগিনী তাঁহার 
গৃহে অবৈতনিক. পরিচীরিকার কার্য করিয়া থাকেন, বৈতনিক 
পরিচারিকার দ্বারা যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার নহে, তীহা- 
দিগের দ্বারা সে সকল কার্যও- সম্পন্ন হইয়া থাকে । তহাদিগের 
সেবা হইতে” বঞ্চিত: হওয়া: 'ভিন্নও তাঁহাদিগের আর একটা গুরুতর 
অনিষ্ঠ এই হয় যে, সমাজ তাহাদিগকে আপাততঃ পরিত্যাগ কবিবে। 
আবার বিধধা-বিবাহ ঝুত্তি ও শীস্্রপন্মত বলির স্বীকার করিয়া 
কার্ধ্যতঃ তাহার অন্ন দা করিলেও লোঁকে কপটী বলিকক। স্বণা 
করিবে, সুতরাং ইহ্র্সি প্রতিপক্ষ 'অবধাধন করাই তীঁহাদিগের পক্ষে 
সর্ধাপেক্ষা নুহিধারদক! এই স্ব ফারিদণেই এই বিপরীত আঁন্দো- 
বলেন ছেষ্টা। এই বন্তই এখন & সখা উটিভেছে যে যাহা বহুিন 
হতে আগ্রচরিত প্রহিগ়াছে, ভাষাকে ঈহরা “প্রচলিত করা যাগ না। 





৪ 


চি 


২৬, চিস্তা-তরজিণী। 
 বীহাদিগের আচার, ব্যবহার রীতি নীতি. মতামত বিশ ত্রিশ বৎসরের 
মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে,. তঁহারাই এক্ষণে অগ্রচলিত রিধবা- 
রিবাহ, বহসা প্রচলিত করা অসাধ্যসাধন বলিম্বী খ্যাপন করিতে ক্রস, 
করিয়াছেন.) যদি বিধবা-বিবাহ যক্ষি,ও শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া 
স্থিরীকুত হয়, আঁর যদি আঁমর! কপক্ী না'হই, এবাং একাগ্রচিত্তে এই 
প্রথার পুনঃ প্রবর্তন গ্রবৃত্ত হই, তাহাহইলে ইহা! পুনঃ প্রবর্তিত করিতে 
কয় দিন লাগে? ইহা প্রচলিত করিতে বিশেষ কোন আড়ম্বরের 
প্রয়োজন নাই । যেমন কুমারী কন্তা বা ভগিনী যোগ্যা হইলে পিতা বা 
ভ্রাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, সেইরূপ ব্যস্ততা যদি স্তাহার! 
অপরিণতবয়স্কী বিধবার বিবাহের জন্য দেখান, ও সৎপাত্র পাইলেই যদি 
তাহাদিগের বিবাহ দেন, তাহাহইলেই অতর্কিত ভাবে ইহা সমাজমধ্যে 
চলিয়া! যাইবে। যদি সুশিক্ষিত সমাজ, যে বিধবা-বিবাহ দিল বা করিল, 
তাহার সহিত পূর্বরৎ সম-সামাজিকতা রাখেন, তাহাহইলে বিধবা- 
বিবাহ দিতে.বা করিতে লোকের অপ্রতুল হইবেনা' । সুতরাং যাহা 
আপাততঃ প্রচলিত.করা সুকঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বিনা 
কষ্টে প্রচলিত হইয়া: যাইবে। . 

২য় পুর্ব পক্ষের মীঙষাংসাঁয় আমরা অধিক. বলিবার আবষ্ঠকতা 
দেখি না। ফাহার? রামায়ণ. মহাভারত : আহ্থপূর্ব্বিক পড়িয়াছেন, 
তাহারাই জানেন যেবিধবা-রিবাহ তৎকাপে, গ্রটলিত না থাঁকিলে বড় 
বড় লোকে বিধবাবিবাহ করিতেন না ব! বিরাহ করিবার উদ্যোগ 
করিতেন-না.1. একটা আধ দূত দিলেই গঠটাপ্ত কই । বালীর 
মৃত্যুর পর সুগ্রীকরালীয় বিধরা পত্জীক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন । অজ্জ্রন 
বিধবা-বিবাহ করিকাছিলেন:। | বিধরা- বিবাহ, ডিন নং থাকিলে দমক্- 
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সন্মত ও সর্বত্র প্রচলিত না থাঁকিত তাঁহাহইলে ঘময়স্ত্রীকে বিধবা 
জানিয়! তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত এত বড় বড় লোকের সমাগম 
হইত না। তত্িম্ন বিধবা-বিবাছের সার্বমিকতার জাঁজ্জল্যমাঁন প্রমাণ 
শাস্ত্রের ব্যবস্থা । ধদি বিধবা-বিবাহ সর্কাবা়ীদিন 
মন্থ পরাশর প্রস্ৃতি প্রধান প্রধান: শার্ধবীরেরা। 
ব্যবস্থা দিতেন না৷ হারা বিধবা বিবাহের শান্ত্রীয়তার সন্ধিহান, 
উহার! যেন বিধবা-বিবাহ-বিষ়ক গ্রন্থ গাঠ করিয়া দেখেন। 

ওয়। শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তীঁক্কাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ 
বলিয়া বোধ হয়ন!। _-এই পূর্ব পক্ষের ীাংসায় এই মাত্র বক্তব্য যে 
কোন্‌ শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহকে সদোষ বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার 
নির্দেশ করা হয় নাই । তবে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় যদি এই হয়--যে 
শাস্ত্রে সহমরণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিকল্প বলিয়া! তদক্ষম পক্ষে ব্রঙ্চর্য্য, 
ও ভদক্ষম পক্ষে বিবাহ, এই পর পর ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে,_ তাহা- 
হইলে তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, সহমরণের নিরাকরণে বিধবার পক্ষে 
্রহ্ষচর্য্য ও বিবাহ এই ছুই বিকল্প মার অধুনা বর্তমান আছে । এই ছুই 
বিকল্পের মধ্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিরেন, যে প্রক্কৃত দন্যাষিনী, 
তাহার পক্ষে ্রহ্মচরধ্যই শ্রেয়ঃরুল্প। যিনি স্বামীকে, এতদূর ভাল বাসি- 
তেন,যে স্বামীর সৃত্যুতেও জগত প্রামীময় দেখিয়া থাকেন, ধ্যানে জ্ঞানে, 
শয়নে স্বপনে খিনি মৃত স্বামী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সেই 
পতিদেবত! বিধবা গতের আরাধ্যা | ফোন্‌ প্রাণে কে তীহাকে আবার 
বিবাহ কর্রিতে বলিবে-? বিধবা:বিবাহ-প্রবর্তকগণের হৃদয় এ দেবীগণের 
জন্য কাদে না। কারণ ইহারা ছুঃখিনী নহেন--মর্ডে থাঁকিয়াও দ্র্গ- 
সুখেষ় অধিকারিণী। কিন্ত-কয়জবের অৃষ্টে এই পতি-আরাধন! টিয়া! 
থাকে ? করজন বিধর! মৃত পতিকে জরগন্ময় দেখেন? কয়জন তাহাকে 
দেবতাভাবে পুলা করেন? আমর সর্বপ্রকা ভান বা. কপটাচারের 
বিধেষী, সুতরাং আমদ্বা,শড়ীত্বের ডা “রা,কষগটাঈার চাঁছি না! তাই 
বলিতেছি, কয়জন এই আধর্শুদতী; কইতে পারেন? লোকের দিক 
প্রততিপদ্চি-পাইবার জন্ত বা বাহারি দেখাইবাঁর জন্ঠ অনেক বিধবা 








পতিসহ সহমরণে গিক্লাছছিলেন সত্য, কিন্ত কয়জন বিধবা সেই পরলোক- 
গত স্বামীকে ভাবিতে তাবিতে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া! চিতানলে- দেহ 
তন্মসাৎ করিয়াছিলেন? বরং-ইতিহাঁে রুধিরাক্ষয়ে লিখিত আছে যে, 
অধিকাংশ. সতীকে বরপুরর্ 'অনিতে:.প্রক্ষেপ, করা বা চাঁপিয়া ধরা 
হইত। সে নৃশংস কাও রাজল্পাসনে উঠি গিয়াছে?" এক্ষণে যাহা বর্ত- 
মান আছে তাহ! তদপেক্ষা: আরও : তয়র ।. 'অষ্টসবর্ধীয়া বালিকার 
বিবাহ দেওয়া হইল। বৎসর ন! যাইতে সে বিযব! হইল । হিন্দুসমাজ 
সেই ছগ্ধপোষ্যা বাবিকা্কে অন্ধচারিণী সাজাইবেন। তাহাকে আজীবন 
নৈষ্িক বরঙ্মচারিনী থাকিতে বলিবেন'। হিপ্ুসঙাজ নীলোৎপল-পত্র দ্বারা 
শালুলী বৃক্ষ ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন । অসম্ভবকে সম্ভব করিতে 
চেষ্টী করিবেন) ঘে চির-কঠোর চির-কৌমাক্ব্রত ভীন্মাদির পক্ষেও 
কষ্টসাধ্য, অজ্ঞান বালিকা! দ্বারা সেই কঠোর ব্রতের সাধন করাইয়! 
লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অসস্ভবকে সম্ভব করা মনুষোর সাধ্যা- 
তীত, স্থৃতরাং এ চেষ্টার পরিণাম বিষময়। নরহত্যার শোতে ভারত 
ডং বাইনেছে, কাধ হিললুসমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না ! বর্তমান 
মন্পস্‌ দেখিলে কোন্‌ সন্ধায়. ব্ক্তির হদূয় না. বিগলিত হয়! এই 
লেন্সসে জানাগিক্সাছে ষে আঅকাঁল..তারতনর্ষে ২ কোটী ৯ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ৬ শত ২৩ জন হিন্ৃবিধবারিসী আছে । ইহাদিগের মধ ৭৮ 
হাজার বাল-বিধবার, বয়স নয় বৎসরের মধ্যে? দুই লক্ষ সাত হাজার 
বালবিধবার বয়স. নগ্ন ও চৌগের মধ্যে; এবং ভিল লক্ষ ৮২ হাক্সার 
বালবিধবার বয়স ছৌঁদ ও উদ্িশের যধোঁ। ইহাতে দেখ] হার, প্রায় 
ছয় বক বাল-বিধবায ধস টীবিপর রগ কোছি পামাখন্যদ় লা 


বলিবেন কে খই জা বাগ টি সজল রা? 
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' গণকে লক্ষ্য করিক্নাই। কিস্তআমরা পাষণ্ড, তাই. শাস্ত্রের মস্তক্যে 
' পদাঘাত করিয়া, দয়াবৃত্বিকে উদ্ম'লিত করিয়া, ন্ায়পরতার উচ্ছেদ- 
সাধন করিয়া, এরূপ সুকুমারমতি .বালিকাগণকে অতি কঠোর ব্রক্ষচর্ষে 
নিয়োগ করিয়া, থাকি । যাহা নিজে পারি না, তাহা. এই . বালিকাগণ 
দ্বার সম্পর করিয়া লইতে চাই। 

৪র্থ পূর্ধ্ব পক্ষের উত্তরে ৮ ব্লি নগ্ন যে 
বাবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যদি অন্তান্ভ খধির তাহ? শিরোধার্য্য করিয়া না 
লইতেন, তাহা হইলে তাহার! যুক্তি ছারা তাহাদিগের মত খগ্ডন করিয়। 
যাইতেন। কিস্ত কোন খবিই তাহ! করেন নাই, সুতরাং ইহ। অনুমান 
করিয়। লইতে হইবে ষে, বিধবা-বিবাহ তৎকালে সর্ধবাদীসম্মত' ছিল, 
সেই জন্তই খষিশ্রেষ্ঠ পরাশর ও মন ইহার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, এবং 
অন্তান্ত খবিরা বিনা প্রতিবাদে তাহাদিগের মত শিরোধার্ধ্য করিয়! 
লইয়াছিলেন । বিশেষতঃ “কলৌ পারাশরঃ স্থৃতঃ--কলিতে পরাঁশরের 
শতই প্রবল। 

*নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্চস্বাপতগ্থ নারীণাং পতিরন্ধো বিধিয়তে ॥% 


স্বতরাং পরাশর যখন এই প্লোক দ্বারা বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা করিয়া 
গিয়াছেন, তখন: হিন্দু মাত্রেরই অপ্রতিবাদে সেই মত 'শিরোধার্য্য 
করিয্কা লয়! উচিত । : 

৫ম পপর পক্ষের অর্থ হটে মুবিতে পা বা স। বধব্য 
পুরুষের দোষে ঘটিয়া থাঁকে, হ্তরাং পুকুয়ের দোষ সংশোধন করিলেই 
বৈধবয মিবারিত হুইতৈ পারে: “ব্ধ্বা-বিবাহ 'খপেক্ষা বৈধব্য মোঁচ* 
নের ইহাই প্রনাম উপায়। পুরুষের কোন্‌ দোষে -উবধব্য-ঘট্টে,. তাহা 
আমরা! স্পষ্ট বুঝিতে: পাজিলটন নাঃ. শারীরিক নিয়ম.রজ্খনের ফলে 
পুকুরের অকাল-মৃত ঘটে) পুর়ের-শাকাপ-ৃত্যুই- স্ীাতির বৈধব্যের 
মূল, হুতয়াং গুরষ বদি ীরীরিক মিরমসকল এতিপালন করেন তাহা- | 
হইলে বৈধ্র্য. মুধতঃ বিদুরিভহইতে পার )--পুর্বপক্ষকারের যদি এই. 
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অর্থ হয়, রর বলা যাইতে পাকে যে, রিজ্ঞানেন :আসম্পূর্ঘতা। 
দারিদ্র্য ও অন্তান্ত কারণে অকাঁল-দৃত্যু পৃথিবী হইতে কখনই একবারে 
ভিদ্বোহিত হইবে শা) অকাল-ত্যু ই য়ে পুরুষজাতিতে আবদ্ধ 
এরূপ.নহে, নারী জাতিতেও : অকাধ-ৃত্যু বিরাজমান । তবে শ্রমের 
অযথা! বিভাগের ন্বন্ধ চিরদিনই অকার্কস্ুত্যু পূরুষজাতিতে প্রবলতর 
থাকিবে. 'পুরুষকে গ্রাতংকাল হইতে -যদ্ধ্যা পর্য্যঙ্ক অনবরত অর্থো- 
পার্জনে ঘুরিতে হয়, সুতরাং পুরুষের দীর্ঘায়ু হওয়া ছধহ। যতদিন 
অমৰিভাগের এই.অমম বিতরণ নিকারিত না হইবে, ততদিন পুরুষ- 
জাতির এই অকাল মৃত্থ্যর$প্রবলতা নিধাক্সিত হইবার কোন আশ! 
নাই। স্থৃতরাং বিধবার সংখ্যা মোটামুটা এইন্বপই থাকিবে । যদি 
কখন বিভ্তানের ভূয়সী. আলোচনায় ও অন্থান্ত কারণে : অকাল-মৃত্যু 
নিবারিত হয়, তখন বিধবাই থাকিবে নাঁ, সুতরাং. বিধবা-বিবাহ দিবার 
জন্তও কোন সন্বদয্ ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে 
যে দুই কোটা দশ লক্ষ হিন্দুবিধ্বার অশ্রজলে তারতবক্ষ প্লীবিত হই- 
তেছে, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? ঞই ছুই কোটী দশ লক্ষের মধ্যে 
প্রায় সাত লক্ষ বালরিধবা, আছে। কোন্‌ প্রাণে আমরা তাহাদিগের 
র্বিষহ বন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া আত্মরূখে নিমগ্ন থাকিব? স্বার্থপরতার 
বশীভূত হইয়া কত দিন আর আরা. ইহাদিগকে. চিরবৈধব্যানলে 
করির? পার্থবর্থী গৃহে বালবিধবা ভগিনী ঝা রন্ধা কণ্টকশয্যায় ছটফট 
করিতেছে, আর ওৎপার্থবন্ী গৃহে আাত। বা পিতা পত্ধী লইফা রুঙ্গরষ 
করিত্েছেন”-এ টানার রা কা 
হইরে? " , « ৃ 

জিত জর রা ইনার 
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ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা নৈটিক' বরশ্গচর্ধযপাঁলনে অক্ষম ও 
'অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বলপুর্ধক তাঁহাতে নিয়োগ করিবার তোমার 
কি অধিকার আছে? যে ভারবাহক, সে ভারবহনে অপারগ ) তীহার 
মন্তকে সেই ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার .তোমার কি 
অধিকার আছে? ইহার বিষময় ফল তুমি কি প্রতিগৃছে প্রত্যক্ষ 
করিতেছ না? প্রতিগৃহ খে ভ্রণহত্যামহাপাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি 
তুমি দেখিয়াও দেখিবে না? প্রকারান্তরে সেই মহাপাপের সহায়তা 
করিয়া তুমি কি সেই মহাঁপাপের অংশতাগী হইতেছ না? তোমার" 
্রীবিয়োগ হইলে, তুমি শতবার বিবাহ করিবে, আর তোমার বালিকা 
কন্তা বা ভগিনীর কপাল একবার ফাটিলে আর তাহা জুত়িয়া দিবে 
না--এ নীতিশান্ত্র তোমরা কোথার পাইলে? শাস্ত্রকারেরা যে ব্রহ্ম- 
চর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা! একশ্রেণীনিষ্ঠ বা বলপ্রযুক্ত নহে । স্ত্রী 
ধ! পুরুষ ঘেই সক্ষম হইবে, তাহারই পক্ষে রক্মচর্য্য শ্রে্ঠকলপ বলিয়! 
খষিরা উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারা স্বয়ং আদর্শ ব্র্মচারী হইয়া এই 
উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগ্রের দৃষ্ান্তের অন্ুবর্তনে অনেকেই 
অরন্ষচর্য্য অবলম্বন করিত । অধিকাংশ বিধবা ব্রঙ্গচর্য্য অববন্ধন করিত 
ধলিয়াই, বিধবাঁবিবাহ ক্রমে অগৌরবের কারণ হইব উঠিয়াছিল। 
যখন সহমরণ-প্রথা প্রবল হইস্স! উঠিয়াছিল, তখন যে বিধবা! সহমরণে 
না যাইত, তাহাকে সকপ্পেই অসতী বলিয়া স্ব করিত |. এই জন্য 
ইচ্ছায় হউক ব! খঅনিচ্ছার হউক: কিছুকাল বিধবামাত্রই সহমরণে 
যাইত। চিতায় আরোহণ করিলে পল্প যখন অতি গ্রজলিত হইত, 
তখন অর্ধযদয় অন্বেক . বিধবা প্রাথতয়ে -অভিতূতা হইক্কা লাফাইয। 
পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত। - কিন্ত কঠোরহদয় আত্মীয় ত্বজন ধরিয়। 
আনিয়! আবার তাহাদিগকে চিন্তায় আরোপিত করিয়া যতক্ষণ 'না 
পুড়িযা তশ্বসাৎ হইত, ততক্গশ-হীপ দি চাপিয়া রাখিত। সে নৃশংস 
প্রথা মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধরে বিবুরিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে 
যে প্রধী রহিগ্বাছে, তী্ন সহগরপ অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংস । থে; 
ঘুড়ি মি অনিচ্ছুক, তাহাকে বপূর্বক পুড়াইয়া মারিয়া তাহার . 





কহ চিস্তাতয়জিণী । 
অনন্ত যাতনীর অবসান ধরা হইত। ফিস্ত এই নৃশংস প্রথা খাল- 
বিধবাগণকে প্রতিদিন দগ্ধ করিতেছে । বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাগিগের 
শোণিতপাত করিয়! ক্রমে ভাহাদিগের জীবন অবসান করিতেছে। সহা 
করিতে পারিতেছে না, গখাপি তাহাদিগকে চিপ্নবৈধব্যানলে দ্ধ করা 
হইতেছে। শাস্ত্রের মন্তকে পদাধাত করিয়া আমর! জঘন্য দেশাচারের 
দাস হইয় প্রতিগিন প্রতিগৃহে এই নৃশংস দৃশ্তের 'অবতারণ! করি- 
তেছি। ধিক আমাদের শিক্ষায়! শতধিক আমাদের জীবনে ! আমরা 
ধর্মের ভান করিয়া ঘোরতন্র অধর্শের প্রশ্রয় দিতেছি। শান্্রকর্তাগণের 
দোহাই দিয়া তীহাদিগের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ কবিতেছি। 
অমংখ্য প্রাণিবধের নিমিত্ত কারণ হইয়া ঘোরতর নারকী হইতেছি। 
প্রক্কৃতি আমাদের এরূপ কলুষিত হইয়। গিয়াছে যে, আমবা আর এই 
পাপদৃষ্তে ব্যথিত হই না। আমাদের হৃদষের দয়াবৃত্তি একেবাবে শুঁফ 
হইকা গিয়াছে। আমরা এক্সপ নিষ্ঠ,র হইয়া গি্বাছি ষে, এই শোচনীয় 
দৃপ্তে গুদ্ধ যে আপনারা ব্যথিত হইব না এরূপ নহে, যদি আব কেহ 
ব্যথিত হন, তাহার উপর খড্গাহস্ত হইয়। উঠিব। আপনাবা তা- 
দিগের উদ্ধারের কোন পন্থা করিব নাতাহাতেই অস্ত নহি--আব 
যদি কেহ সে পন্থা করিয়া দেয়, তাহাকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইব। 
এই নিষ্ঠ,রতায় পিত। মাতা ভ্রাত! ভগিনী সফলেই পদ্ন্পর প্রতিত্বন্থি- 
তায় অবতীর্দ হন। মহীয়ান্‌ সনাতস হিম্মুবনর্ঘ কি আমাদিগকে এই 
শিক্ষা দিয়াছে ? দেধোপম খধিবৃন্দ কফি আমাদিগকে এই খাতকবৃত্তি 
অধলঙ্ধন করিতে বলিয়াছেন 1 খখনই নহে ।শাস্তের ফোম নাই 
শাশ্ত্কর্ডাগণের বেবি নাই-নলামাদের অনুর দোঁষ। তাই আজ 
আমরা! দেই দেখগলের বংশধর . হি ঘোঁমিকৃতি অধলদ্ধল 
করিকাঙ্ছি! 

সগ্ম ও আম পর পঙ্গের উর এই). নে পরের সব্যানাদি 
থাকিছ্ে বিবাহ এডিরিদ্ক না হত কাথা হটে নাতির প্কানানি 
থাঝিতে, ধিভীয়বার। বিবার. সি তি 
বিবোরী।' এনল স্থলে বিবাই- মনা করিস কাল সাহা ধালই 
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মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবের। কিন্তু যেখানে অনিবার্য কারণে বিবাহ 
'আবশ্তক হইয়া উঠে, সেখানে নিষেধ করার ফর প্রায় বিষময় 
হইয়া উঠে। এমন অনেক স্থলে ঘটে যে, কোন বিধবা-রমণী ছুই 
একটী শিশু সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছেন--অভিভাবক কেহই 
নাই__ধনসম্পত্তিও নাই, সুতরাং অনেক সময়ে শত্যাস্তর না থাকার 
তাহাকে হয়ত কাহারও নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে হইল। এরূপ 
স্থলে বিবাহ কি শ্রেয়ঃ নহে ? যিনি.বিবাহ করিবেন, তিনি যদি অন্থ- 
গ্রহ করিয়৷ শিশুসস্তানগুলির ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জগতের 
কি অধিকতর মঙ্গল হইল না? কাহারও নিকট দ্াস্তবৃত্তি করিয়া 
উদর পূরণ করা অপেক্ষা ইহা কি সহত্রগুণে অধিকতর গৌরবের 
বিষয় নহে? যুবতী পরিচারিক! বা পাঁচিকার প্রগৃহে সচরাচর যেরূপ 
ছর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা! কাহার অবিদিত আছে? যে বিধবার যৌবন- 
কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, বা বিনি নৈষ্িক ব্ক্গচর্ধ্য জীবন উৎসর্গ করিতে 
কতসঙ্করা হইয়াছেন, তীহাঁদের বিবাহের জন্ত কেহই চেষ্টা করিতেছে 
না। যে 'অসংখা বাল-বিধবাঁর অশজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, 
হদয়বান লোকে তাহাদিগের ছুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র! 
কিন্ত এরূপ বিশাল কার্যযক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই নামিয়াছেন। তীাহা- 
দিগের চেষ্টায় এরপ স্ুবৃহৎ কার্য স্সম্পন্ন হইবার লহে। এই জন্য 
সহদয়মাত্রকেই আমরা অন্থরোধ করি, তাহারা দীর্ঘত্রিতার বশীতু 
ভইয়া যেন কার্ধাক্ষেত্রে নামিতে আর কাল-বিলম্ব না করেন । 

নবম পূর্বপান্ষর উত্তরে অল্পই বক্ব্য আছে। ভারতবর্ষের লোক- 
ংখ্যার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, ' সেন্সেস্‌ বার 
এরপ -প্রমাণীকৃত হয়নাই ।.. ্রতক্ষ আমর! যাহা দেখিতে পাই, 
তাহাতে স্পষ্টই. প্রতীতি জন্মে যে, আমরা অধিকতর জ্ঞানবান্‌ ও অধিক- . 
“তর শ্রমশীল হইলে বিবিধ প্রকারে জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিতে পারি। 
আহারের: অভাব হইলেই লোকের অধিকতর শ্রম করিতে, ও অধিক- . 
তর দ্ধ উষ্তাবনা করিতে হইবে। সেন্সম্হয়ের- তুলনায় সমালো-: 
চনা! করিয়া দেখিলে স্পট বুঝা যায় যে, হিনুজাতি অপেক্ষা মুসলমান-: 


৩৪ চিন্তাতর্গিসী। 


জাতি সংখ্যায় অধিকতক় বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমানের যেলপ সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ভাবতবর্ধ অচিদ্নকালমধ্যে মুসলমানে পুরিয্া 
যাইবে। একদিকে হিন্দুজাতি মিরস্তর আতখ্মধ্বংস করিতেছেন, লৌক- 
সংখ্যা-বৃদ্ধির অস্তরাক্ন-স্বরূপ বিবিধ গামাঞ্জিক নীতি পৌষণ করিতে 
ছেন, অন্তদিকে দুরদর্শী মহল্মদের ব্যবস্থারলে মুসগমানেরা পতঙ্গপালের 
হায় ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। এসপ চলিতে দিলে শুন্প-কাল- 
মধ্যে হিন্দৃস্থান সুসলমানস্থানে পরিণত হইবে। যাহারা হিন্জাতির 
ধ্বংসকামী নহেম, তাহারা বিধরা-বিবাহের গভিরোধ করিতে চেষ্টা 
করিবেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দূজাতি হিন্দুস্থানে 
আপনার আধিপত্য রাখিতে সক্ষম হইধে। আড়াই কোটা হিন্দু 
বিধবার সন্ততি হইলে, হিন্দুজাতির কতদুর সংখ্যাবশ বাড়িতে পারে, 
বাহার! একবার ইহ? ভাবিবেন, তাহার হিস্রুধিধধাবিবাহের কখন 
প্রতিপক্ষ হইবেন নাঁ। ম্যাঁল্থসের মত চালাইবার সময় আমাদের 
এখনও আসে নাই ৷ ধাহারা একাস্তই সে মতের পক্ষপাতী, তাহার! 
যেন আপনারা লোকবৃদ্ধিকার্ধ হইতে নিবৃত হন। আপনাদিগের 
মত, অনাথিনী বিধবা-গণের উপর দিয় চালাইবার চেষ্টা কর! নৃশংসতা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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কোন সমাঅসংস্কার করিতে গেলে আখের সর্বপ্রথম কর্তব্য 
জাতীয় চরিএসংগঠল 1 চবিতই অর্কসংক্কারের ভিতিভূমি । আমাদের 
অধঃপতবের সৃল কারণ অনসঙ্থান করিলে গেগিতে পাওয়া! যায় বে, 
আযাদের জাতীয় তরিতনধিহীসতাই.মেই সু কারণ । জাতীম-চরিঅ 
সংগঠিত না হইলে আমাদের ড়ান্খামের কার 'কোন"আাপা নহি. য়ে. 
কারণে আমাদের খানাগতন হুচ্য়াছে দে. কারথ। খারিহ় প্ধামাবেখ 
উঠার "মাপা কোথা সাও 
বসত, বিশ্বাদাকহ্রির যান পু মী কার 
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ভুলিয়। স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে শিখিব, 
তখনই আমার জাতি--আমার দেশ--জগতের 'শ্রদ্ধাভাজন হইবে। 
তখনই আমার জাতি ও আমার দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিত্বশ্থিতাঁসমরে 
অবতীর্ণ হইতে পারিবে । যখন নিরস্তর বাধাবিপতিতেও আমার 
অধ্যবসায় বিচলিত হুইবে নাঁ, তখনই আমি মহীয়ান হইব, এবং মেই 
সঙ্গে সঙ্গে আমি-_সমষ্টি-জড়িত আমার জাতি ও আমার দেশও মহী- 
যান্‌ হইয়া উঠিবে । যখন আধি যাহা কর্তব্য বঙ্গিয়া বিশ্বাস করিব, 
প্রাণাতায়েও তাহ! হইতে বিচলিত হইব না, তখনই আমার এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে। যদি আমি 
নির্যাতন-ভষে আমার কর্তব্যজ্ঞান হইতে বিচলিত হই, তাহা হইলে 
আমার নৈতিক বল চলিয়। যাইবে । আমি ক্রমশঃ ভীরু ও কাপুরুষ 
তইয়1 যাইব । আর আমি তুমি সকলেই যদি ভীরু ও কাপুরুষ হইয়! 
যাই, তাহ! হইলে আমি-তুমি-সংগঠিত সমাজও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ও 
কাপুরুষ হইতে থাকিবে । যে জাতির অধিকাংশ লোক ভীরু ও 
কাপুকষ, সে জাতি কখন দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পাবে না। যে 
সামাগ্ত নির্যাতন-ভয়ে কর্তবোব অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অগ্বর্তন হইতে 
বিমুখ হয, সে যে গুরুতব নির্যাতন সম্থ করিতে পারিবে, তাহার আশা 
কোঁগার ? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বা,অপন্ৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত 
হইতে মে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, যাহার! ক্ষুদ্র সামীজিক 
নির্যাতনে ভীত হয়, সেই কাপুরুষগণের পক্ষে সে আস্মোৎসর্গ আকাশ- 
কুহুমণৎ প্রতীত হইবে। যাহাঁবা প্রতিৰাসপীর অক্ষণ নয়ন একঘার 
দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়, তাহাব! যে স্বদেশের জন্য--ন্বজাতির জন্ঠ 
" প্রাণ বিসজ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে। ভাহা। হুরাশ] মাত্র। এইঅন্ভ 
বলিতেছি, যদি জাতীয় গৌরব পুন্কন্ধায় ক্করিতে চাও, তাহা হাইলে, 
" তোষাকে অগ্রে চরিত গঠন করিতে হইুবে। 
জাতীক্ক উদনতির প্রধান কারিগ খদি চরিঝপ্নংগঠন হয়) তাহা! হইলে 
দেখিতে হইবে, আমাদের জাতীয় চরিতে কি কি অভাব আছে । ফাঁহার 
, থলের থে আমাধের জাতীয় চরকে কোদ ডাক দাই, তাহারা চরিজ: 


৩৬ চিন্তান্তযহিগী 


বিশেষে নিত্াত্ত সামর্থ । লক্ষোর অধিচলিততা ও একতী, 
সাহণ, অধিচলিত অধ্যবসায ও খাস্মত্যা্গ--জাতীয় চরিজেন এই বাটা 
প্রধান উপাঙগান আমাদের চরিত অভি ওগ্পযারাদি বিগামান আছে। 
বৎসর বৎসর বিশ্বরিদঠালয় হইতৈ অনেক উপাধিধারী সংসারক্ষেত্রে 
অবভীখ হইতেছেন। কিন্ত ঠাহায় মধ্যে কয়জনের চরিজে এইসকল 
উপাঁদান-আমগ্রী দেখিতে পাওয়া ফায় ই অনেককেই দেখিতে পাওয়া 
বায়, তাহাদিগের জীবনের কোনই লক্ষা নাই--অথব| যদি লক্ষ্য থাকে, 
তাহা সত পরিবর্তনণীল। তাঁহারা বায়ুতাড়িত তুলার স্তায় এক 
লক্ষা হইতে "পার এক শক্ষোে সতত বিক্ষিপামান। তীহারা লক্ষ্যের 
অন্গুমরণ করেন না, লক্ষ) তাহাদিগের সইঈসরণ 'করে। তীহারা সর্ধথা 
চলতলক্ষা, একথা রলিতে পারি দা । তীহাদিগের একটী লক্ষ্যের স্থিব্তা 
আছে-্যে কোনরকমে অর্থসংগ্রহ করা | নিজের স্বদয়কে গু করিয়া, 
সুষ্থে আত্মীয়-স্বজনের ছাঃখে বর্ণপাত না করিয়া কেবল অর্থসংগ্রহ করা 
এ লক্ষ্যের অবিচলিতত অনেক স্থলেই পরিদৃ্ হয়। কিন্তু ইহাতে 
জাতীয় উল্লতি কিরূপে হইবে? নিজের স্বার্থসাধনেও জাতীয় উন্নতি 
প্রকার়প্তিরে হয় রটে, কিন্ক তাহাতে মানসিক তেজ জন্মে না । ব্যক্তি- 
গত মানমিক তেঁজের সাঁমবায়ই সামাজিক বা জাতীয় তেজ । সেই 
ব্যক্তিগত তেগের ভাই আমাদের জাতীয় নিরীর্ধাতার কারণ। 
ধকণে তিয়পে সৈই ব্যক্তিগত তের উৎপত্তি হইতে পাবে, 
আমরা ভাষার কালোটনা 'ফরিয। আমরী পুর্ষেহি বলিষাছি, (১) 
ফিক রিকি রন কি 
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শক্তি ক্রমশ:ই উপচীয়মান হইতে থাঁকিবে। যাহা! জাতীয় মঙ্গলের 
নিদান, তৎসাধনে দি আমরা অবিচলিত অধ্যবসায়, ছুর্দমনীয় সাহস 
ও আত্মত্যাগ করিতে শিখি, তাহ! হইলে ব্যক্তিগত মানসিক বলোপ- 
চয়ের সহিত জাতীয় বলোপচয় আপনিই ঘটিতে থাকিবে । 

কিন্ত আমরা তাহার কি করিতেছি ? যাহাতে £সই ব্যক্তিগত তেজ 
উৎপন্ন হয়, তাহার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিতেছি? অভ্যাস 
ব্যতীত কোন গুণ স্বতঃই উৎপন্ন বা পরিপুষ্ট হয় না। আমরা সেই 
ব্যক্তিগত গুণের উৎপত্তি বা পরিপুষ্টি সাধনের জন্য কি অভ্যাস বা 
সাপনা আরন্ত করিয়াছি? আমর? শুদ্ধ কলিকাতার আন্দোলন ' দেখিয়! 
মুগ্ধ হইব নাঁ। কলিকাতায় এক্ষণে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হই- 
(ছে বটে, কিন্য আজও কোন বিষষে প্রকৃত প্রস্তাবে কারধ্যারন্ত হয় 
নাই। কার্য্যারন্তের পুর্বে মৌথিক ও লিখিত আন্দোলন একান্ত 
প্রয়োজনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই । কিন্ত যাহার! চিরদিনই আন্দো- 
লন করিয়া বেড়ায়, কখন কার্যাক্ষেত্রে নামিতে সাহস করে না, তাহা 
"দর চারের কথন স্ষন্তি পার না। নিরন্তর অপরকে যে কাধ্য করিতে 
উপদেশ দিতেছি, যদি নিজে কখন সেকার্ধ্য না করি, তাহা হইলে 
আমান উপদেশ লোকে শুনিবে কেন? স্থতরাং লোককে যেকার্ষ্যে 
উদিত করিতে হইবে, আগ্রে স্বয়ং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতে 
ইনে। ৬ ফেশবচন্দ্র সেনের মাহাআ্ম্য বৌধ হয় অতি অন্ন লোকেই 
অন্নীকার করেন । ফাহারা তাহার মাহাত্মা স্বীকার করেন, তাহারাঁও 
'ম উজাব কলা বিবাহে চটিয়াছিলেন, তাহার কারণ-_-তীহাঁরা কেশব 
বাবুকে এ বিষয়ে কপটী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্তির সঙ্গে 
কাঁষ্যেব সানপ্রস্য না দেখিলে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় ন1। 
পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের বিধবাবিবাহ হওয়াঁর পুর্বে লোকে 
তাহাঁকেও কপটী বলিয়া সন্দেহ করিত। এমন কি, আমার সম্মুখে 
কোঁন বড় লোক বলিয়াছিলেন ষে; তিনি আপনার ঘর ঠিক রাখিয়া 
পরের ঘর মজাইতেছেন। কিন্তু এখন আর তাহাকে সে কথা কেহ 
বলে না-বলিতে ও পারে না। 
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_ কিন্ত আমাদের নব্য-সম্ত্রদায়ে আমর1 কি দেখিতে পাঁই? অধি- 
কাংশই কেবল মুখসর্ধস্ব-_-আজ্ঞা দানে উদ্যত, আজ্ঞা পালনে পরাঙ- 
মুখ। বাক্য ও কার্যের সামঞ্জস্য অতি অল্নস্থলেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। কি সমাঁজসংস্কীর, কি রাজনৈতিক আন্দৌলন--সকল বিষয়েই 
মুখে যতদূর সম্ভব, তাহাতে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু কার্য্য 
উপস্থিত হইলেই বিষম বিপৎ। ধাহাঁরা সভাস্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার 
সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, গৃহেইআসিলে তাহাদিগের 
আর সে মুষ্তি দেখিতে পাই না । তখন এক এক জন দলপতি। সভাষ 
বাহার সংস্কারের একান্ত আবশ্তকতা ও সবিশেষ উপযোগিতা মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই কাধ্যক্ষেত্রে আপিয়! বলিতে 
আরন্ত করেন যে “সময় আসিলে আপনিই হইবে”-৫রোম এক দিনে 
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স্কার করিতে গেলে উন্নতির শত প্রতিহভ হইবে 
এক দিনে নির্মিত হয় নাই, কিন্ত প্রতিদিনই বোর কারা না টালিতে, 
কালের গতিতে রোম কিছু একদিনেই একেবারে অনন্তানোদাশ দিন? 
হইত নাঁ। যাহার ভাবে বে রোমের অল্প অন্ধ কার্ধা আরম মং হী 
যাই রোম এক দ্রিনে গগনস্পর্শিনী সৌপমানার শ্বশোটিত উঠ়যিত 
তাহারা মূর্খ, তাহাদিপের সভিতত আমাদের বোন কা শাঠি | লাতিন 
স্যার সমাঁজসৌধও প্রতিদিনের একটু একটু কাম নিত ভা 
আবার প্রতিদিনের একটু একটু কার্ধো মেই সনাজসেঠনেন জানখ 
হইর1 থাকে । বে অলস বাকিরা জীর্ণনংক্গান করিতে গা ওর) হি 
দিগের অক্টালিকা অচিরকালমধো নিশ্র ভূনিবাহ হইলে) 
বেখানকাঁর লোকে এহছুর স্কিতিনাল দে, বাভী আহ হাতের 
পরিতৃপ্ত, কোন প্রকার জীর্ণনৎস্কার কপিতে ঢাছে না) দন বিন 


নলুপুক। 


9. *7-০৭ 2 
রশ! রা (441৬, 


শপ 


ঘ 


অনিবার্ধ্য। হিন্দুনমাজের ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । হিল 


রি 
শপ পি 


যখন ব্রাঙ্গণেরা অতিশর স্থিতিশীল হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, ভধন নে 
বিপ্লব উপস্থিত হইয় ত্রা্মণ্যধর্থকে ভাসাইয়। লইয়া! ফাইবার উপক্রম 
করিয়াছিল। কিন্তু উদারমতি শঙ্করাচাধ্যের ধুদ্ধিবলে ও অদ্ৈতধাদের 
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মোহিনী-শক্তিতে সে প্রকাণ্ড বিপ্লব প্রতিহত হইল। গুরুগোবিন্দ ও 
চৈতন্ত আর ছুইবার এই অচল সাগরে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সে তরঙ্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। র 
এক্ষণে প্রকৃতের অনুমরণ করি । সমাজ-সংস্কার ব। সমাঁজ-বিপ্লব 
টা ছুইএনই ভিত্তি-ভূমি চরিত্র। জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় না হইলে 
নংস্থারে বা নিগ্নবে প্রবুক্তিই জন্মিতে পানে না। শুদ্ধ নেতার মনে সে 
পরবুত্তি জন্মিলে সংক্ার ব। বিপ্লব সাধিত হইতে পাঁরে না। জাতীয় 
এন সংক্গার বা বিপ্রবের জন্ত প্রস্তত না হইলে, শুদ্ধ নেতা একাকী 8 
টিতে পাবেন $ সমন্ত জাতি যখন গমনোদ্যত হইবে, নেতা ত 
পথদশক জই্া তাভাদিগকে লইরা ঘাইতে পাঁরেন। সেই ৮ 
রি জাতীয় চরিত্রের ফলনাত্র। 
খন ডাতিসাধারণ মহৎ ও অসৎ বুঝিতে শিখিবে, এবং বুঝিয়া 
ভব আগমণ করিতে শিথিবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি আরন্ত 
তই । বেবাক্ক জগতে আসি ক্ছি ই করিতে চাহে না-পশুদিগেন 
রনিবুত্তি করিয়া পা তাহার ভাল মন্দ বিচারে 
| থাকুক, উর র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহার 
[নহি নাই, তাহার কোন্টা সঙ্কার্ধ্য জানিয়া বিশেষ লাভ 
(৩? মেহুদুপ থে জাত বাবে সমাজ জ্ড়বৎ থাকিতে চাঁহে, সে সমাজের 
; 71 লপ মদগংজোনে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । বে অবিরাম চক্ষু বুজিয়া 
কন্ডে চে, জহার টচ্ষক্মন্তা বিড়ম্বন। মাত্র। সেইক্প যে সমাজ বা 
15 চন পাপাতেও দোখতে চাহে না, তাহার চক্ষু থাকা বিড়ম্বন] মাত্র । 
তনদমাজের অবস্থা ঠিক এইরূপ । হিন্দুসমাজ চক্ষ থাকিতে 
ভন অপধসংবিবেকবিহীন না হইন্বাও সতের অনুসরণে প্রবৃত্তি 
এভন । ছি খক্লাগ্ুশি্িত লোকি সংস্কারের একাস্ত আবশ্তকতা। 
লাক্স করেন, তাভারা সেই সংস্কারকার্যে শুদ্ধ যে প্রবুত্তিবিহীন এরূপ 
নভে, (কেহ প্রবৃত্তিমান্‌ হইলে তাহাকে সবিশেষ নির্যাতন করিয়া 
গাকেন। আপনার! থে সকল কার্য করিতে ইচ্ছুক কিন্তু অক্ষম, অন্ট্ে 
বদি ভাহা কৰে, তাহাকে সমাজবহিষ্কত করিয়া দিবেন, তাহাকে 


রি 
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কুস্কুরের স্তায় ঘ্বপাকরিবেন। আমরা এক একটা করিয়া দৃষ্টত্ত দিয়া 
পাঠকগণকে বুঝাইয়া৷ দিব। প্রথমতঃ, সুশিক্ষিত যুবকমাত্রই স্বীকার 
করেন যে, সাহেবেরা যে সকল অধিকার একচেটিয়। করিয়া রাখিয়াছেন, 
যদি বিলাতী পরীক্ষার্দি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতযুবক সেই সকল অধিকার 
সাহেবদিগের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইতে পারেন, তাহা- 
হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা হইবে । এবিষয়ে মতদ্বৈধ 
নাই। কিন্তু যে হিন্দু যুবক এই অসাধ্য-সাধন করিয়া দেশে প্রত্যাগত 
হইবেন, শিক্ষিতন্মন্য নব্য সম্প্রদায় তাহাকে সমাজগঞ্ভীবহিক্কত করিয়া 
দিবেন। তাহারা একজন সাহেবকেও যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, এক- 
জন বিলাত-প্রত্যাগত যুবককেও প্রায় সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন। 
ইহার পরিণাম-_অস্তর্কিপ্লব ও অন্তর্জাতীর বিদ্বেষ । ভুমি যখন একজনকে 
সমাজ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলে, তখন তোমার সমাজের উপর 
তাহার পুর্ণ মমতা হওয়ার সম্ভাবনা কি? তোমার সহিত আহার বাব- 
হার ও আদান প্রদান করার যখন তীহার অধিকার রহিল না, তখন 
তাহার পক্ষে সামাজিক সম্বন্ধে তুমিও যাহা, একজন বৈদেশিকও তাহা 
তুমি বলিয়া থাক যে, হিন্দুসমাজ ছুই দশ হাজার লোককে সমাজ-বভি- 
স্কত করিতে ভীত হয় না । কারণ, অনন্ত সাগর হইতে কতিপর়-কুণ্ত- 
পরিমিত জল লইলে যেমন সাগরের কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ পঞ্চ- 
দ্শকোটা হিন্দসমাঁজ হইতে ছুই দশ হাঁজাঁর হিন্দূকে সমাজবহিদ্কাত 
করিলে হিন্দুসমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না। একরপ ভ্রমাম্মক কথা-- 
অনেক সুশিক্ষিত লোকের মুখেই শুনিয়াছি ৷ কিন্তু তাহাদ্িগের বিবে- 
চনা করা উচিত-_যে ষাহা সীম, সীমা কমিলেই, তাহা সন্কীর্ঘতর ও 
ছুর্বলতর হইবে । বিশেষতঃ বিদ্য। বুদ্ধি ধন মান ও পদে ধাহারা পরর্ষ 
স্থানীয়, তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে--হিন্দুসমাজ মন্তক-হীন 
হইয়া পড়িবে । 

দ্বিতীয়তঃ, বছদিন হইতে শিক্ষিতমণ্ডলী মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়। 
আসিতেছেন যে, বিধবাঁবিবাহ শাস্ত্র ও যুজ্ির অন্থমোদিত | এ বিষয়ে 
বতুতা বা রচন! করিতেও তীহার ক্রটি করেন নাই এবং করিতে- 
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* ছেনও না । কিন্তু তীহাদিগের মধ্যে কয়জন তাহ! কার্য্যে পরিণত 
১ করিতে উদ্যুক্ত আছেন ? কার্যে পরিণত করা দুরে থাকুক, খাহার! 
ইহার এঁকাস্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন, যিনি ইহ1 কার্যে পরিণত 
করিবেন- তাহারা তাহাকে অর্দচন্তর গ্রদানপূর্বক সমাজ হইতে বহিষ্কত 
করিয়া দিবেন। তাহারা বিধবা ভগিনী বা বিধবা! কন্তার ভ্রণহত্যা- 
বিষয়ে সহায়তা করিবেন, তথাপি তাহাদিগের বিবাহ দিবেন না। বেশী 
চাপিয়! ধরিলে উত্তর দ্িবেন--এসময় আসিলে আপনিই হইবে, চেষ্টা 
করিয়া সময় আন] যায় না ইত্যাঁদি।* অলস বা কপটার ইহ1 অপেক্ষা 
সুখকর ও স্থবিধাঁজনক উত্তর আর নাই। 
ভভীয়তঃ, সাম্যবাদীরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন যে, অকারণ বিষাক্ত 
শ্রণীবিভাগ জগতের সমুহ ক্ষতিকারক । এক সময়ে ব্রাহ্মণের আধ্যা- 
/ক্মক উতৎকর্ষে ভারতের অন্তান্তি জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইরূপ 
না গ্রতিভায় ক্ষত্রিয়েরা, বাণিজ্যবিষয়িণী প্রতিভার বৈশ্ঠগণ 
শে চিনেন | সুতরাং নিক্পতর শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাধান্য 
পৃ্ভিতে স্বীকৃত টনি | কিন্ত এক্ষণে কালবশে সকলই পরি- 
সু ভইয়াছে। উঃ উৎকর্ষ বিলুপ্তপ্রায়, অথচ শ্রেণীবিভাগ 
রই কঠোর রহিয়াছে । সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে 
'রিযাছ্ছেন এবং বুঝিতে পালিয়া এই শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা।দ 
রিহেছেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, যতদিন ভিন্ন শ্রেণীর উপমুক্- 
ণপ্র মপো অন্তর্ভাতীয় বিবাহাঁদি প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভারতের 
মাক ও রাজনৈতিক উন্নতির আশা নাই। অনেক স্থশিক্ষিত 
থা ক্র গুপ্তভাঁনে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে আরম্ভ 


& 


রা [ছেন। কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে কয়জন প্রকাশ্তরূপে তাহ! করিতে 
স্থত আছেন ? অধিক কি, কয়জন এক বর্ণের ভিতর সমভাবে ব্যবহার 
 ক়্িতে শিথিয়াছেন ? বিনি কুলীন-বংশ-জাত, তিনি নবগুণযুত 
বংশজকে কণ্ঠাদানে কিছুতেই সমত হইবেন না। রাঁটী, বারেন্্র ও 
বৈদিক প্রন্ৃতি যেন এক একটা স্বতন্ত্র বর্ণ হইয়। ধড়াইয়াছে। কোন 


পাথ্যক্য নাই--কোন উৎকর্ষভেদ নাই, অথচ যেন পরস্পর পরস্পরের 
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অন্পৃশ্ঠ। পরম্পর পরস্পর হইতে দূর্ণজ্বা প্রাচীর দ্বার পৃথক-কৃত।' 
আমরা চতুর্দিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্বজা উড়াইতেছি ; 
বৈদেশিক শাসনবর্তীগণের যশোগানে গগন প্রতিধবনিত করিতেছি, 
কিন্ত ভারতের একতার মূলীভূত অন্তরায়নিচয়ের দিকে একবারও 
তাকাইতেছি না । বক্তৃতার সময় বলিতেছি, ভারতের একতা চাই, 
কিন্তু কাধ্যের সময় ঘোরতর বৈষমাবাদী । 

এইরূপ প্রতি বিষয়েই আমরা কপটাচারী। বাক্যের সহিত আমা. 
দের কার্য্যের কোন সামগ্রন্ত নাই। সামঞ্রশ্ত রাখিবার আমরা চেষ্টাও 
করি না। যাহা ভাল বলিয়! স্বীকার করি ও মুক্তকণ্ে ব্যক্ত করি, তাহা 
কার্যে পরিণত করিবার সৎসাহপ আমাদের নাই । সামান্য নির্ধাতন 
ভয়ে আমরা গুরুতর কর্তব্য হইতে স্থলিত হই । আমরা যাহা পাঁরি ন?, 
অপরে যদি তাহা! করিতে সাহস করে, আমর! তাঁভাকে নির্যাতন 
করিতেও লজ্জা বোধ করি না । কপটাচার যে চরিত্রের ঘোঁর কল, 
তাহা জানিয়াও আমরা তাঁহাকে সযদ্ে পোষিত করি | যে যে পরিমাণে 
কপটাচারী, সমাজে সে সেই পরিমাণে আদৃতি । থে সভোর অগ্ুযোদে। 
কর্তব্যের অনুরোধে স্বীকৃত মত কার্যে পরিণত করিবে, সমাঙ্গ ভাজছে 
প্রত্যাখ্যান করিবে । যে সমাজে সভোর এক্সপ অনাদর-চবিদের উজ 
আদর্শের এরূপ অবমাননা-সে সমাজের প্রক্কত উন্নতি এখনও আনে 
দুরে রহিয়াছে। বাহার! স্বার্থসাঁধনোদ্েশে সমাজের কেবল তোয়ালে? 
করিয়া থাকেন, তাহার সমাজের প্রকৃত বন্ধু নহেন। খাহান্ যাদের 
ক্ষতস্থান দেখাইয়া দেন) এবং সেই ক্ষতের শোষক ুবধি বলিয়া দেন, 
তাহারাই সমাজের গ্ররৃত বন্ধু। 'ষধের গায় তীহাদিগের বাকা 
আপাততঃ তিক্ত লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাহ! পরিণামে নিশ্চয়ই 
মিষ্ট লাগিবে? এই জন্ত বণিতেছি যে, ব্দি জাতীয় উন্নতি চাহ, তাহা 
হইলে আগ্রে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা কর। চরিত্রগত কপটতী, 
ও. নীচত| থাকিতে, জাতীয় উন্নতি হইবে না। অন্তঃসারশূন্ত বাহ্‌ 
আদ়ম্বরে কখন কোন জাতির উন্নতি হয় নাই--হুইযেও ন!। 
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ন্বায়ত্ব-শ।সন” এই কখ। গুনিলে, বোধ হয়, অনেকের মনেই এক 
অভূতপূর্র্ব আনন্দ উদ্দিত হইবে । আজ একশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক 
হইল, আমরা ইংরাজ-জীতির অধীনে আসিয়া ষম্পূর্ণরূপে আত্মশাসনে 
বঞ্চিত হইয়াছি। অনেকের সংস্কার আছে যে, আমর! মুষলমান 
রাঁজত্বের কাল হইতে আত্মশাসনাধিকার-চ্যুত হইয়াছি; কিন্তু বস্তুতঃ 
তাহা নহে । মুষলমানের রাজত্ব ভারতের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় 
নাই। দিঁ্ীতে মুলমান সম্রাট ছিলেন সত্য, নানা প্রদেশে তাহার 
গ্রতিনিধি নিষুক্ত ছিলেন সত্তা, কিন্ত তীহাদিগের তাদৃশী কেন্দ্রীকরণী 
শক্তি বা কেন্দ্রীকরণের তাদৃশ ইচ্ছাই ছিল না। ঘাহাকে ইংরাজীতে 
সেপ্টালিদ্দেশন বলে, তাহাকেই আমরা বাঙ্গালীয় কেন্দ্রীকরণ বলি- 
লাম। যাহাতে সমস্ত শাবনরজ্জ, মধ্যস্থ এক পুরুষের হস্তে রক্ষিত 
ভয়, হাহাকেই আমরা কেন্দ্রীকরণী শাসনপ্রণাণী বলি। ভারতের 
এখনকার এই মধ্যস্থ পুরুষ ই সেক্রেটারী ॥ ইনি বিলাতে থাকিয়াও 
এই বিশান হারত-মাআদ্যের শাসন-রজ্জ, সকল স্বকরে সংযমিত 
করিয়া বাঁথয়াছেন। তিথি ক্ষুদ্ ক্ষুদ্র বিবয়ে হস্তক্ষেপ করেন না 
বটে, কিন্তু গ্রণাপীগত পরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্তই তাহার অন্ব- 
মতিসাপেক্ষ। ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল ভারতের মঙ্গলের জন্ত কোন 
কর স্থাপন! করিতে গেলেন, তাহাতে ম্যানচেষ্টারের ক্ষতি হয় দেখিয়া 
ট্রেটসেক্রেটারী অননি তাহাতে ভিটে! দিয়া বসিলেন। যেখানেই 
ইংলগ্ডের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই থানেই 
তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ইংলিশ-স্বার্থরক্ষা করেন। ভারতের আত্যস্ত- 
রণ-সিকল-বিষয়ের প্রভূশক্তির কেন্দ্র ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল। 
তিনি একা সব কাঁজ করিয়া! উঠিতে পারেন না বলিয়া গবর্ণর, লেফ্‌- 
টেনেণ্ট গবর্ণর, কমিশনর, জজ, মাজিষ্টরেট, গ্রভৃতি দ্বারা সেই সমস্ত 
কাঞ্জ করাইয়। লন। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের দৌষ-গণাঁদি-বিচার ও 
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প্রণালীগত পরিবর্তনাদিরূপ প্রকৃত শাসনম্ত্র নিজের হস্তে রাখেন। 
এই কেন্দ্রীকরণী শক্তি ইংরাজদিগের হস্তে যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, 
আর কোন জাতির হস্তে সেরূপ হয় নাই। 

মুষলমানদিগের সময়ে প্রত্যেক জমিদার এক একটী ক্ষুদ্র করদ 
রাজা ছিলেন। তাহার দেয় কর দিয়া অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষ. 
য়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নিজ প্রজাঁগণের উপরে তাহার 
সর্ধতোমুখী প্রভৃতা ছিল। তিনি তাহাদিগের দণ্মুণ্ডের কর্তা 
ছিলেন। প্রাণদণ্ড পর্য্যস্ত দিবার তাঁহার অধিকার ছিল। ইংরেজ- 
দিগের রাজত্বকালের প্রারস্ত পর্য্যন্ত বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর, 
পুণ্টিয়া, বিষুপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের এই অধিকার ছিল। 
এক এক জনের অধীনে দুই একটী করিয়া জেলা ছিল। সেই সমন্ত 
প্রদেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত' যাবতীয় বিধবে 
তাহাদিগের পূর্ণ স্বাধীনত। ছিল। নবাব এই সকল কর আদার 
করিয়া দিল্লীর দরবারে পাঠহিতেন মাত্র । জমিদারেরা শুদ্ধ কপ 
দিতেন, এরূপ নহে ; প্রয়োজন হইলে, নবাব ও সম্রাট্কে সৈম্ত দিয়া 
সাহায্য করিতেন। এই প্রণালীর সহিত ইউন্রোপীম্ব অতীত সাম 
তান্ত্রিক প্রণালীর ( ছা৪] ৪৮১০7) অনেক সাদৃণ্ঠ মাছে! সামন্ত, 
তন্ত্রে যেমন সামস্তের]! (738:9159) দুর্গনির্মীণ 'ও স্তাসী সেনা পাশে 
পারিতেন, জমিদারগণও সেইবূপ পারিতেন | প্রাচীন জদ্দারগণের 
পরিখা-প্রাকার-পরিবেষ্টিত পুরী সকল আজও কিয় পরিমাণে তাহার 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

এই সময়ে শুদ্ধ যে জমিদারগণই আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাদীন 
ছিলেন, এপ নহে। প্রজারাও আপন আপন গ্রামে আভ্যন্তরীণ 
সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।  পঞ্চায়তপ্রণালী তাহার 
নিদর্শন | গ্রামের পঞ্চায়তগণ গ্রাষের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমন্ত 
মকগমাই নিম্পতি করিয়! দিতেন । কেবল যে সকল সাঁডিন্‌ ফৌজ- 
'দারী মকদমাঁয় তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাই রাজদরবারে 
যাইত, গ্রামের চৌকিদার পুলিশের কাজ করিত, এবং সতত পঞ্চায়্- 
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তের আক্তান্থবন্তী হইয়! থাকিত। চৌকিদারের বেতন রাজাকে 
'শচৌকিদারী ইন জারী করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় 
করিয়া দিতে হইত না। প্রজারা পঞ্চায়তের হুকুমে আপন হইতে 
তাহা প্রদান করিত। রাজাকে গ্রামের রাস্তাঘাট-প্রস্তত ও বিদ্যা- 
লয়াদির জন্য পথকর ও শিক্ষাকর প্রভৃতি নির্দারিত করিয়! রাস্তাঁঘাট- 
প্রস্তত ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইত না। গ্রামের লোকেই' 
আপনা হইতে আপন আপন অবস্থান্ুসারে এই সকল কার্য্যের জন্য 
কিছু কিছু করিয়! টাঁদা দিতেন । তাহাতেই এই সকল বিষয় স্ুুচারু- 
রূপে সম্পন্ন হইত। প্রন্কৃত প্রস্তাবে এক একটা পল্লীমমাজ এক একটী 
ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্স্বরূপ ছিল । এক্ষণে লর্ড রিপণ যে যে বিষয় স্থানীয় 
বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, পল্লীসমাজ তাহা অপেক্ষাও অনেক 
বিষয় আপনাদিগের আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইবেন যে, সমস্ত মুখলমানসাআ্রাজ্যকাঁলে অতি অল্প সংখ্যক দীয়াধিকাঁর- 
বিষয়ক মকদমাই মুযলমান দেওয়ানী আদালতে রুম হইয়াছিল! 
তাহার একমাত্র কার্ণ,--এই পল্লীসমাজ। 
এই পল্লীসমাজ বিকেন্ত্রীকরণ-প্রণালীর চরম নিদর্শন। যাহাকে 
ইংরাঁজিতে ডিসেপ্টলিজেশন্‌ বলে, তাহাঁকেই আমর! বিকেন্দ্রীকরণ- 
গ্রণালী বলিলাম। ব্বাজ্যের অংশ সকলকে কেন্তরস্থ প্রভৃশক্তির অধী- 
নতা হইতে বিচ্যুত করাকে বিকেন্ত্রীকরণ-প্রণালী কহে। ভারতের 
প্রতি গল্লী কেন্রচযুত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল । 
ভারতীয় পল্লী-দমাঁজের সহিত রুপীয় নাগরিক সমাজের উৎকৃষ্ট 
তুলনা হইতে পারে। কুসিয়ার প্রত্যেক মিউনিসিপালিটাকে এক 
একটী নাগরিক সমাজ বলিয়! উল্লেখ করিলাম। প্রত্যেক রুসীয় মিউ- 
| নিসিপালিটা আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই সম্রাট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
স্াট দুর্দান্ত হউন্‌, সাধু হউন্‌, মিউনিসিপালিটার তাহাতে কোন 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মিউনিসিপালিটার সঙ্গে সম্রাটের কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা আপন আপন কর ধার্য ও আপন আপন আইন 
প্রস্বত করিয়া আপন আপন রাজত্ব চালাইয়া থাকেন। এই অন্তই 
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রুসীয় সম্রাটগণের দুর্বিষহ অত্যাচার“সত্বেও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে নী। এই 
জন্যই ভারতের মুষলমান-সাঁআীজ্যকালে দ্র্তষহ অত্যাচার সত্বেও 
প্রজাবিপ্নব ঘটে নাই । অধীনতার.মর্শন্তদ যন্ত্রণা সহা করে নাই বলি- 
য়াই, প্রজার! প্রশান্তভাবে ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে পল্ীস্বাতন্তরা 
কোথায় ? প্রচণ্ড ইংরাঁজ কেন্দ্রীকরণ-শক্তির নিকটে দে বালির বীধ 
ভাঙ্গিয় গিয়াছে । এক্ষণে সে পঞ্চায়ত নাঁই, সে পল্লীসমাজ নাই । 
মুষলমান-রাজত্বের ছয় সাঁত শতাব্দীতে যাহা অটুট ছিল, ইংরাজ-রাজ- 
সবের এক শত বংনরে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন নূতন পঞ্চারত 
গঠিত হইতেছে বটে, কিন্ত সে বিডভম্বনা-মাব্র। ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া 
তত সহজ নহে । যে গ্রাচীন সুন্দর স্বারন্তশীসনপ্রণালীসৌধ ভাঙ্গিয়া 
ইংরাজ চুরমার করিয়াছেন, আজ তিনি তাহ! গড়িতে বসিপাছেন । মনন 
সময়ের পুর্ব হইতেও যে ভারতে স্বায়ন্ত-শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, 
আজ কোন কোন ইংরাজ মেই ভারতের অধিবাসিরন্দকে স্বাসন্র-শাসন 

প্রণালীর সম্পূর্ন অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিছেও কুঠিত নহেন। 
ইহার কারণ, তীাহাদিগের ভারতের পুাবৃন্তে পূর্ণ আঅনভিজ্ঞহা 

ইংরাজ-রাজব্ের পুর্বে কোন প্রভৃশক্তি ভারতে সন্বার্গান আধিপত্য 
স্তাপন করিতে পারে নাই। হিন্দ-রাজত্বকালেও কোন হিন্দু সপ্রান 
ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়িনী প্রভূত সংস্থাপন কাপতে পারেন শাহী 
ঠাহার লক্ষ্য ও তাহা ছিল না। তাহার প্রধান লক্ষ্য ছ্থিনল- দশ 1 শন 
বীর্যে ভারতে তাহার প্রতিদ্ন্দী নাই--সকল ক্ষুদ্র গাজার মুখ দিশা 
এই কথা বাহির করিয়া লইবার ভন্তই তিনি দিপ্বিজয়ে প্রপু নর ; 
পরাজিত রাজ্য সকলে চিরস্থায়িশী গ্রভৃতা সংস্থাপন করিবার জঙ্য 
নহে। যেষেক্ষুদ্র রাজ! টত্তসী বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, এ 
সম্রাট সেই সেই রাজাকে স্ব স্ব স্থানে অবিচলিত বাঁখিতেন 1- মাতা" 
প্রতিকূলাচরণ করিতেন, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের' 
সিংহাসনে অপর লোককে বসাইতেন। সে রাজ্য অটুট থাকিত, 
রাজ। পরিবর্তিত হইতেন মান্র। অনেক সময় সম্রাট অশ্বমেধীয় ঘোটক 
পাঠাইয়াই, নিজের প্রতাপ পরীক্ষা করিতেন । সেই ঘোটকের কপালে 
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জয়-পতাক বাঁধা থাঁকিত। যদি কেহ সেই ঘোঁটক ধরিত, তাহা 
- হইলেই তাহার সহিত যুদ্ধ হইত। ঘোটকের ললাটে এই স্পর্থার 
-কথা লেখা থাকিত যে, অমুক সম্রাট, এই দিখ্বিজয়ী ঘোটক ছাঁড়িয়। 
দিয়াছেন। যদি পৃথিবীতে কেহ সংগ্রামে তাহার সমকক্ষ থাকেন, ত 
এই অশ্ব ধরুন। যদ্দি কেহ সাহস করিয়া সেই ঘোটক না ধরিত, 
তাহা হইলেই তিনি সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। যদি কেহ ধরিতেন, 
সংগ্রামে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই, তিনি সম্রাট বলিয়া অভি- 
হিত হইতেন। এইন্রপে কত শত সম্রাট, ভারতে আধিপত্য-স্থাপন 
করিয়] গিয়াছেন, সেই সঙ্গে কত কত রাজ্যের রাজা পরিবর্তিত হই- 
যাঁছেন, তথাপি পল্পীনমাজেন স্বাতন্তোর কোন ব্যাঘাত সংঘটিত হয় 
নাই। সেসকল ক্ষুদ্র সাধারণতন্বগুলি নিবিষ্টচিত্বে আপন আপন 
ভাভান্তরীণ উন্নতিসাধনে নিমগ্ব থাঁকিত। মাথার উপর দিয়া কত 
মেঘ চলিয়া গিয়াছে, অথচ সে গুলির গাত্রম্পর্শ করে নাই । যে পল্লী- 
সমাজ-নধপ জ্তস্তশেণীর উপরে ভারত-সাআ্াজ্যের ছাদ সংন্স্ত ছিল, 
চন্দ মুপমান উভয়-বাজত্বকালেই সে স্তন্ত-শ্রেণীর উপরে হাত পড়ে 
নাই। সে পাকা গাখনী ভাঙ্ষিবার কাহারও সাধও হয় নাই। এই 
নয এহণার্‌ ছাদ পরিবন্তিত হওয়াতে ও, ভারত-সাম্রাজা-সৌধের দৃঢ়তা 
ণাঁসৌন্দধা নিন হয় নাই। পরিবর্তনে প্রজাবুন্দের আভ্যন্তরীণ 
পন্থা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। স্ুর্যাবংশ, চন্তরবংশ, পালবংশ, 
পাঠানবংশ, ঘোগলবংশ প্রন্থতি কত রাজবংশ অভ্যুদ্িত হইয়া কালে 
শস্তমিত হইরাছে। এইবূপে ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের কতবার ছাদ 
পরিবিত হইয়াছে, কিন্তু সে সৌধের পদ্মীমমাজ-রূপ স্তত্তশ্রেণী বরাবর 

একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল; এমন সময়ে প্রকাণ্ড সৌধ ইংরা- 
জে হাছে গড়িগ 1 প্রতাপান্িত ইংবাজের চক্ষে গল্লীসমাজ শুল-স্বরূপ 
ষ্ঠ ইয়া উঠিন। তিনি সে সুন্দর ও সুদৃঢ় স্ত্তরাজি একটী একটা 
কন্ধিয়া স্মন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং পাছে সে প্রকাণ্ড ছাদ ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, এই ভয়ে চাড়া? দিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এক 
শত বংসরের কিঞ্চ্দিধিক ভারত-সাত্্রাজ্য-সৌধের গ্রকাও ছাদ এই 
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চাড়ার উপরে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাঁজ সাঙিন্ই সেই 

চাড়া। একশত বৎসরের পর, আজ বিজ্ঞ রিপণ বুবিয়াছেন--এরূপ 

ক্ষীণ চাড়ার উপরে এরপ প্রকাণ্ড ছাদ বেশী দিন থাকিতে পারে ন1। 

তাই আজ তিনি ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ব-শাসনপ্রণালী দিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা ইংরাজজাতি ভারতবাসীর 
হস্ত হইতে কাঁড়িয়! লইয়াছিলেন, আজ মহামতি লর্ড রিপণ তাহার 

কিয়দংশ তাহাদিগকে ফিরাইয়। দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাই 
আজ তিনি প্রতি জেলায় এক একটা প্রাদেশিক সমিতি নির্মীণ করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছেন। কিন্ত এই নগর-সমাজ-গুলিকে পল্লীসমাজের স্যার 

সর্বাঙ্গ-স্ন্দর করা আপাততঃ লর্ড ব্িপণের অভিপ্রায় নয়। পল্লীমা- 

জের যেমন সকল-বিষয়েই স্বাঁতত্ত্য ছিল, এই নগর-সমাজ-গুলির সেরূপ 

স্বাতন্্য থাকিবে না। আপাততঃ এই নগর-সমাজের হস্তে অতি 
সামান্ত ভারই অর্পিত হইতেছে । রখ্যাকর, পুর্ভকর লইয়া! ইহার! 

রাস্তা ঘাট ও অট্রালিকাদি নিম্্াণ করাইতে পারিবেন, এবং ডিস্পেন্‌- 

সেরী, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়াদির পরিদর্শন ও আয়-বায়াদির সংঘমন 
করিতে পারিবেন । পল্লীসমাজজ যেসকল অধিকার ভোগ করিয়াছিল, 
তাহার সহিত তুলনায় ইহা যৎসাণান্ত মাত্র। তথাপি অনেক ইংরাজ 
বলিতেছেন, দেশীয়ের1! অধিকারের সদ্যবহার করিতে পারিবেন! । ইহার 

অর্থ আমর। বুঝিতে পারি ন1। যাহা হউক, বথন লর্ড রিপণ সে 

সমস্ত আপত্তি খণ্ডন কার! প্রাদেশিক সমাজ সকল সংস্থাপন করিতে 
কুৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন কি উপায়ে তাহার সঙ্গ্প সিদ্ধ হয় তদ্বিধরে 

আমাদিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে। 

এই সঙ্কর-সিদ্ধির প্রধান উপায়--উপযুক্ত সভ্য-নির্বাচন। ইহা] 

অতি ছুরহ ব্যাপার। পল্লীসমাঞ্জ বখন পূর্ণাব়ব ছিল,. তখন-্রভ্য- 
নির্বাচন করা তত ছুক্সহ ব্যাপার ছিল না। তখন শ্রতি গ্রামে গ্রামে 
আত্ম-তার-বহন-ক্ষম অনেক লোক পাওয়া যাইত । তখন নিজের খাওয়া 
দাওয়৷ ও পরিবার প্রতিপালন কর! ভিন্ন মাস্থুষের জীবনের মহত্বর 
লক্ষ্য আছে, ইহ! তাবিবার লোক প্রতি গ্রামেই পাওয়া যাইত। তখন 


স্বায়ত'শষন-প্রণালী। ৪৯, 


আগের মগুলেরা নিজ লিজ পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্য সম্পাম 
“করিয়া, দিবসের কিয়দংশ গ্রাম্য-বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্তব্য মনে 
ফরিতেন। তখন পরহিত-ব্রতে উৎসরগী্কত-প্রাণ লোক খজিলে, গ্রাতি 
গ্রামেই ছই একটা করিয়া! পাওয়া! ধাইত। তখন নিজ শ্বার্থ, পরস্বার্থের 
জন্ত বলি দিতে পারেন, এরূপ লোক ভারতে অলীক ঘটনা বলিয়। . 
বিবেচিত হইত না । কিন্তু সে সৌভাগ্যের দিন এখন চলিয়া! গিয়াছে । * 
ভারতের সুখস্থর্যের সঙ্গে সে সকল গুতকমল নিমীপিত হুইয়াছে। 
যাহা গিয়াছে, তাহার আন্দোলন ভাঁল, কিন্তু তাহার অনুশোচনা বৃথা । 
স্থতরাং বাহ! গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচন! করিয়া কি হইতে 
পারে, আমরা তাহার মীমাংদায় প্রবৃত্ত হইলাম 
ইংরেজের! আপনাদিগের তুল বুঝিতে পারিয়া পূর্ধ্বহইতেই গ্থাযত্ব- 
শাসন-প্রণালীর শুত্রপাত করিয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটা ব! মাগরিক 
সমাজ ও আধুনিক গ্রাম্য পঞ্চায়ত তাহার নিদর্শন; কিস্ত এই ছুইটাই 
পুরা-প্রচলিত স্বায়তড শাসনংপ্র্ণালীর ছায়ামান্র। নাগরিক বিষয় ভিন্ন 
প্রাদেশিক-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবাঁর অধিকার মিউনিসিপালিটার নাই। 
তাঁহার উপক্ধে আবার অতি অরস্থানেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং 
ইহ! বারা জাতি-গত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে লা । খআধার প্রাচীন 
পঞ্চায়তস্থরে অধুনা যে নধ পঞ্চায়ত গ্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহ! ছারাও 
এ অভাঁব পূরণ হইতৈ পারে নাঁ। প্রতি গ্রামে যে গঞ্চায়ত নব প্রতিষ্ঠা- 
পিত হইয়াছে, তাঁা গমের অওুয-যহগ মহে। ' বাহারকে গ্রামের 
সকলেই প্রধান বলিয়া জাঁনে, তীহাদের হাতে নির্বাচন না'খাকায়, সে. 
 সকগ লোক ইহার্জে বড় শরীবেপ লী করিতে পারেন মী | গুলিশ সর্ষে 
, অর্ক! পঞ্চাকত নির্ধাচম-কার্ধা পায় পুলিশ ঘারাই হইয়া থাকে। সুতরাং, 
যে সকল আনিসন্ধি-বিপিষ্ট লোক স্থার্থষধিনের জন্য পুলিশের সঙ্গে 
. দাতা গ্বাখে, তাহারা: আছ নির্বাচিত হয়। সুতরাং বর্তমন-পর্চায়ত 
--প্রধানখের প্রিচারফ নই) কোর কোন স্থানে আট টে যে,.. 
স্াস্ত লোকের উপরে: আই কাজের 'ভার রতি; চাবিলেক- বা 
. লইতে চাঁদ দা. ইয়ার টি কারণ আহে। রদ কারণ. এই). 


তি চিত্তা-তরজিণী। 


_ ইহীদিগের উপকে যে কার্ধ্যভার স্তত্ত হয়ঃ তাহা অতি সামান্ত। ও 
সামান্থ লোকের সাধ্য) ন্ৃতরাং এ কাজে অর্থের আশীও নাই, মান 
অন্তরমেরও আশা নাই। সুতরাং সম্তাস্ত লোকে কিসের আশায় পঞ্চায়- 
তের কার্ধ্যতাঁর গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত হইবেন ? তস্তিন্ন আর একটা 
প্রধান অন্ুবিধ। এই যে, চৌকিদারেরা কথায় কথায় তাহাদিগকে 
আদালতে হাজির করিয়া থাকে । ইহ মানী লোকে অতিশয় অব- 
মান মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য ইহার! নিজে ইহাতে কিছুতেই 
প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না। ঘটনাক্রমে যদি ছুই একজন প্রবিষ্ট হন, 
তাহার। বাহির হইবার জন্ত আকুলিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, বর্তমান পঞ্চারত-গুলিকে আমর! অধুনা-প্রস্তাবিত স্বায়ত্ব-শাসন- 
প্রণালীর তিত্তি-স্বরূপ করিয়া লইতে পায়ি না। এক্ষণে আমাদিগের কি 
কর্তব্য, তদ্িষয়ে আমাদের মতামত নিয়ে ব্যক্ত করা যাইতেছে । 
সেন্সস্‌ সেডিউল বা লোক-গণনার তালিক! দেখিলে জানা! যাইবে, 
কোন্‌ গ্রামে কত লোকের বসতি । লোক-সংখ্যা'অনুসারে প্রতি গ্রামের 
নির্বাচকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেক 
প্রাপ্তবয়স্ক, লিখন-পঠন-সমর্থ অধিবাসীকেই এই নির্বাচক মনোনীত 
করার অধিকাঁর প্রধান করিতে হইবে। প্রতিগ্রামে এক একটা ফুটো 
বাক্স চাবী দিয়! চৌকিদার হস্তে প্রেরণ করিতে হইবে । চৌকিদার 
ঢোঁল' পিটাইয়া ঘোষণা করিবে যে অমুক দিনের মধ্যে গ্রামেয় প্রত্যেক 
প্রার-বয়স্ক ও লিখন-পঠন-লমর্থ অধিবাসীকে তাহার নাম ও তাহান 
মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচকের নাম লিখিয়া। সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে 
হইবে! সেই সময়ের মধ্যে যাহারা মা লিখিয়া না দিবেন, তাহার! 
সেবারকার মত নির্বাচক ঘনোনীত করখেজ বিকার হইতে বিচ্যুত 
হইবেন। এইরপে শংগৃর্কীত টিকিটের অনিকজে ধীহার লাম পরি- 
১৪১৮৭১১৪৮০৮ এত গুহীত হুইবেন। যে 
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অথবা ধদি পল্লী-বিভীগ স্পষ্ট নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রতি পীর 
শোক সংখ্যান্গসারে এক এক বা! ততোধিক ব্যক্তি নির্বাচক মনোনীত 
হইতে পারেন) নির্বাচক-অনোনীত-করণে একমাত্র সম্পত্তির প্রভৃতা 
থাকা উচিত নহে । তাহ হইলে যোগ্যতার অবমাননা! করা হয়। কারণ 
গ্রামে এমন লোক থাকিতে পাবেন, ধিনি সম্পত্তিশালী নহেন, অথচ 
গ্রামের সকলেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধ। করেন, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক 
যোগ্য বলিয়া মনে ফরেন। শ্রকপ লোক ধাদ পড়িলে, ইঞ্ট-নাশের 
বিশেষ সম্ভাঁবন]। 

আপাততঃ প্রতি নেলার রাজধানীতে একটী করিয়া সাময়িক শাঁসন- 
সমিতি নিযুক্ত কবিতে হইবে । এই সাময়িক-শাঁসন-সমিতির সভ্য 
নির্বাচনের ভার ম্যাজিষ্ট্রেট বা মিউনি'সিপাল কমিশনরগণের হস্তে দিলে 
চলিবে । এই সামরিক সধিতি স্থির করিবেন, কোন্‌ কোন্‌ থানা হইতে 
স্থানীয় শাসন-সমিতিতে কত গুলি করিয়া সভ্য লওয়া যাইবে । 
গ্রত্যেক গ্রামে কর জন করিয়া নির্বাচক মনোনীত হইবে, এই 
সমিতি ইহাও স্থির করিয়! দিবেন । 

প্রতি খানার এলাকাৰ গ্রাম্য-নির্বাচকগণের নামের একটী করিয়! 
তালিক1 সেই সেই থানায় থাকিবে । থানার সব্‌ ইন্ম্পেইর পত্র দ্বার! 
সেই নির্বাচকগণকে জানাইবেন যে, তাহারা ফোন নির্দিষ্ট দিনের 
সধো স্বস্ব নামও তীহাবা বাহাদিগকে জেলার শাসন-সমিতির সত্য : 
মনোনীত করিতে চাহেন, তীহাঁদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া। 
দেন। এ্রইরূপে সংগৃহীত কাগঞ্জে ফাহাদিগেষ অস্তুকুলে অধিক ভোট 
উঠিবে, ফ্কাহারাই জেলার শাসন-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইবেন । 
নাগবিক-নির্বাচন-প্রগালীটাও গ্রাম্য নির্াচন-গ্রণালীর স্তায় অনুষ্ঠিত 
হইবে। সমস্ত নগরবাসী যে সকল নাগরিককে নির্বাচক নিষুক্ত 
করিবেন, তাতাকাই আবার জেলার শামম-সসিতির সভ্য নির্ধাচন 
করিবেন হাকিম, উকিল, মোক, শিক্ষক, মিউমিসিপাঁল কৃমি- 
শনর ও অবৈতনিক খ্যাজি্রেট শ্রভৃতি ঘহলকেই মনোনীত করার 
গধিকার মাগরিক দির্বাউবদিগের হুথে অনিয়ন্তিতঠন্ডাবে থাকিবে । 
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এত গবর্মেনেয পক্ষ হে সমস্ত সত্য-সংখ্যার এক. চতর্থাশ 
মাত্র সভা জেলার শাঁসন-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন । গবর্ণমেন্ট 
দেশীয় কম্মচারিগণের মধা হইতে গেই সকল প্রতিনিধি সত্য মনোনীত 
করিবেন। এইরপে নির্বাচিত প্রতিনিধি সত্যগণ মিলিত হইয়া জেলার - 
শীসনসমিতির কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন সভাপতি, সহকারী সভা- 
পতি, সম্পাঁদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তই তাহারা নির্বাচিত 
করিবেন। তাহারা সাধারণতঃ আপনাদিগের মধ্য হইতেই সভাপতি 
প্রভৃতি মনোনীত করিবেন, কিন্তু ইচ্ছা হইলে, বাহির হইতেও উচ্চ- 
দরের লোক বাছিয়া লইতে পারিবেন । যখন ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিলে, ক্ষমতা কাড়িয়৷ লওয়ার শক্তি সভ্যগণের হস্তে রহিল, তখন 
% ক ক উচ্চমনা ছই এক জন জেলার মাঁজিষ্টরেটকে সভাপতির পদে 
অভিষিক্ত করায়,কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই,বরং বলোপচয়ের সস্তা 
বন! । দেশের লোকেপ্প সহিত ইহাদিগের যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে 
যে ইহার! প্রাণপণে ও একাগ্রচিত্তে দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা 
করিবেন, তঘ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । ইহারা ভাহাদিগের ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করিবেন, তীহাদিগের আমপূর্বিিক চরিত্র দেখিয়া এরূপ অনু- 
মান হয় ন। ইহারা এক এক জেলায় এইরপে স্থানীয় শাসনসমিতি 
সংগঠিত করিজা, তাঁহার কার্য সুচাকুরপে-আরন্ধ করিয়! দিয়া, আঁবার 
অন্ত &লায় গিষ্ন! সেই কাজ আরম করিতে পারেন। ২৪ পরগণা, 
হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, ঢাকা--এই সাতটা 
অগ্র-গত দ্রেলার এইরপ বৈদেশিক সভাপতি মনোনীত করার আবশ্ত- 


কত! না থাকিতে পায়ে, কিন্তু অন্তি পশ্চাছর্তী ভেলা সকলে 


. লোকপ্রিয় ও' লোকহিতৈষী- ইউরোগীর সভাপতি মনোনীত হলে, 





ইহার! অগত জেল$ গুলির সহিত খাঁজই, মহত লা করিতে 
র। ইইছিগের' হক্জাবলছে সাদী, পরল 'অচির- 






গালের গিবাদীরা বমি ও লং 


স্বা়ত-শাসন-গ্রণালী | পা 


অভাস বশতঃ টুই এক বৎসয়ের মধ্যে তাহা ভাহারা আঁপনা হইতে 
ও.মনের ক্ষুঙিতে করিতে শিথিবে। সেই অভ্যাসটী বদ্ধমূল হওয়া 
পর্যান্ত এক জন মজ্বুৎ চালক চাই। ইংরাজের মত মজ্বুৎ চালক 
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় চালক হইলে, কাজ হইবে 
না, একথ। আমর বলিনা। তবে দেশীয় চালক হইলে, ফল কিঞ্চিৎ 
বিলাঙ্বত হইবে মাত্র। কারণ, আমাদের দেশ এখনও সর্ধত্র দেশীয় 
শাদনকর্তাকে সম্পূর্ণ মানিতে শ্রিথে নাই। আমরা! হুঃখের সহিত 
প্রত্যক্ষ জীবনে ইহা পদে পদে দেখিতেছি। যে পদে ইংরাজ অভিষিক্ত 
হইলে আমর! যেরূপ সম্মন করি, সেই পদে এক জন দেশীয় লোক 
অভিষিক্ত হইলে, আমরা আজও সেরূপ সন্মান দিতে শিখি নাই। 
বৈদেশিক শাসনকর্তার হুকুম তামিল করিতে আমরা যেরূপ অগ্রপদ 
হই, দেশীষ শাসনকর্তার ছকুম তামিল করিতে সেই পরিমাণ লজ্জা 
বোধ কৰ্ি। এই ভাব পতিত জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। যত আমাদের 
অধীনতান্ব স্বণ! জন্মিবে, ততই এই ভাব সারিতে থাকিবে ; এবং দিন 
দিন যে এভাবকিছু কিছু সারিতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। 
কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী এমন অনেক জেলা আছে, যেখানে এ স্ব! এখনও অঙ্ধু- 
(বত হয় নাই । সেই সেই জেলায় মাপাততঃ বৈদেশিক নেতার আবৰশ্- 
কতা আছে । সেই সেই জেলায় বৈদেশিক হস্তাঁবলম্ব বাতীত লোকে 
শীঘ্র উঠিভে পারিবে ন1। কিন্তু এরূপ সাহাধ্য যে বেশী দিন গ্রক্নোজন 
হইবে না, তাহ! অখগ্ডনীয় সতা। কিন্তু আপাততঃ বৈদেশিক নেতার 
আবশ্ককতা আছে বলিয়া, আমরা সেরূপ নেতা চাহি না--যিনি প্রতু- 
শক্তি পাইয়া তাঁহার অযথা! ব্যবহার করিবেন? ধিলি নিজের ইচ্ছাই 
বিধি ধলিয়! প্রচার করিবেন ; ধিনি প্রতিবাদ সহিতে নিতাস্ত অক্ষম 
আথব। ধিনি প্রতিবাদ করিলে, প্রতিবাদীর সর্বনাশ করিতে কৃত-ন্বল্প,--" 
না! আমর! মঞ্ষিব সেও ভাল, তথাপি এরূপ নেভার অধীনে প্রাকিতে 
চাহি না /--ধিনি অহর্সিশি আধায় অসশ মারিবেন,আমরা বামন মাহুত;-- 
চাহি না/-ধিলি লোকের হদয়ে কেবল পদাধাত করিবেন, আমযা 

এমন কর্তা চাহি না /-দেশীযগণের গতি ধাহাঁরা নিরন্তর পাশব ক্যার- 


৫&: টিন্তাস্তয়ঙিগী । ) 


ণ হা করিবেন, উাহাদিগকে আমা চাহি না! /- দেশীয় রক পরিগোধিত 
হইরাও বাহার দেশীয় কল্যাগ ভাবিবেন.না, আমরা! এমন শাসনকর্তা 
চাহি না) যাহাদিগের শোণিতে পরিবর্ধিত, যাহারা তাহাদিগের দুঃখে 
অশ্রগাত করিতে জানেন না, আমরা ঠাহাদ্দিগকে চাহি না)--যাহা, 
দিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, বাহার তাহাদিগের সহিত মিশিতে 
বা! তাহাদিগের সুখ হুঃখে সহান্গিভূতি- গুকশি করিতে সমর্থ নহেন, 
আমর! তীহাদিগকে চাহি ন1/--ধীহাঁর! রিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত 
হইয়া, প্রজার প্রতি- বাজার কর্তব্য ভূলিয়া যান, আমরা তাহাদিগকে 
চাহি না)--ধীহারা দেশীয়গণকে অসভ্য, নিগ্রো ব! সেবাদাস বলিয়া 
ঘ্বণা করেন, আমর] তাহাদিগকে চাহি না ;--আমরা সহম যুগ পড়িয়া 
থাকিব, বুকে হামাগুড়ি দিয়া সহত্র বৎসরে উঠিব, তবু এরূপ শাসনকর্তা 
চাহি না! কিন্তু বাহার! আমাদিগের হিতের জন্ত স্বজাতিকে চটাইতেও 
ভীত নহেন, ও স্বজাতি-্থার্থ বলি দিতেও পর্াস্ুখ নহেন, যদি আমর! 
সেই বিশ্বপ্রেমিকগ্ণণের নিকটে মস্তক অবনত 'না করি, তাহা! হইলে 
আমরা পামর ও কৃতপ্ন। ইংলও্ড রাঁজনীতি-বিষয়ে জগতের শিক্ষক । 
ইতলগ্ডের নিকটে প্রজাতন্ত্রশাসল-প্রণালী সমস্য ইউরোপ অবনত- 
মন্তকে শিখিতেছেন। ইংলগ ববাঞ্জনীতি- বিষয়ে: এক দিন অগ্রগাঁষিণী 
আমেরিকারও দীক্ষা ভিলেন। : সেই অগনগ্‌র ইংলগ্ডের নিকটে 
বাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা লই, তাহাতে আসাদের লজ্জা কি 1 আমতা 
যে শ্বায়ততশাসন-প্রণালীর আল আকন ফরিতেছি_ইংলতী 
 সাহিত্যই আমাদিগকে তথিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে। যে প্ার্থীনতার 
 আকাঙ্ক আমাদেগ ঘ্য় দিস দিন খনুপ্সিত ও পল্লবিত হউতেছে, সে 
.. স্বাধীনতার আবারও ইরানী ইতিহীন আমাদের উত্ীপিত কিয়া 
- দিয়াছে। অমা ভারতের উীকিয়নের ৯ ইংরা্গি 





10 নর 
নেতৃতশ্রমে ক্লীস্ত হইয়া গভীর সিরা নীরিরানীনা 
ইংরাজ আসিয়া! সেই ভারতকে জাগাইয্লাছেন ; জাগাইগ্গা সেই 
নিদ্রাতিভূতিকালে জগৎ যে যে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা! ভার- 
তকে শিখাইতেছেন। মিদ্রার গভীরতায় ভারত পূর্বার্ছিত জ্ঞানরাশি 
তুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বৃতিমাত্র অপরিস্কট ভাবে তাহার অক্তারে 
জাগরূক ছিল্গ। ইংরাজ তাহাকে সে অপরিমিত জ্ঞানরাশির কথাও 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; এবং যে সন্ত্রীবন ওষধে ইংরাজ নিজে এত 
বড় হইয়াছেন, সেই সন্ীবন ওষধ আমাদিগের প্রতিও প্রযুক্ত করিস 
আমাদের অন্তরে আজ প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনের ভাব অস্কুরিত করিয়া- 
ছেন। নিপ্রিত ভারত আজ একটী প্রকাগ-জাতিরূপে পরিণত হইতে 
চলিল। রিপণ'প্রবপ্তিত স্বায়ত্ব-শাসন-প্রণালী দেই ভবিষ্য জাতীয় 
সৌধের ভিত্তিমান্ত্। যে ইংরাজের কাছে এত শিখিয়াছি, এত উপকার 
পাইয়াছি--সে ইংরাঁজের কাছে আরও কিছু উপকার লইতে ও যাহা 
কিছু বাকি আছে, তাহা শিখিতে কেন লজ্জা বোধ করিব? 


স্বায়ত্ত-শামন-প্রণালী। 
স্বিতীয্ন প্রবন্ধ । 


প্রথম প্রবন্ধ লেখার পর, ভূতিপূর্ধব লেফ্টেনেন্ট গবর্ণরের স্থায়ত্ত- 
শাসন-প্রণাঁলী সম্বন্ধে মন্তব্য আমাদের হাতে পড়িয়াছিল। সেই মস্তব্য 
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার কর! 
অন্থচিত বিবৈচনাক় তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

মামবীয় রিভার্জ টম্সম্‌ নির্বাচক ও ' অভ্য-নির্ববাচন-বিষয়ে সম্পত্তি- " 
কেই এক মাত্র নিযীমক ক্িয়াছেন । আধরা যেমন প্রাপ্তবনরদ্ধ ও 
লিখনক্ষম ব্যক্তিসাতিক্ষেই নির্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার মিতে 
চাহি, কিনি পেপে না করিব যাহারা ১০২ টাকা রা ত্যতাধিক কোড. 
সেস্‌, অথবা ১০৬ টাকা বাঁ ততোধিক লাইসেন্স ট্যাক্স, দেন অথবা", 
বাহাদিগেরজ্জায় ৫০৯ টাকা নান নহে, তাহাদিগক্ষেই নির্বাচক ' 
বলিয়া ঘরিয়! লইতে ঢাহিগাছেন। নির্বাচক মনোনীত করণে সি, 
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সাধারণের অধিকার শ্বীকার করেন কি ইহাতে তিনি থে জাঁতি-, 
সাধারণের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন ও সম্পত্তির আদর করিয়া 
বিদ্যার ও বংশমর্ধ্যাদীর অবমাননা করিয়াছেন, তঙ্গিষয়ে (দার সন্দেহ 
নাই। তত্িত্ন কার্ধাতঃ তাহার উদ্দেশ্তী সফল হুইবে না । কারণ, সহরে 
যাহাদ্হিউক্‌, পরীগ্রামে অতি অন্পলৌকেরই ৫**২ টাকা বা ততোধিক 
আয় আছে। এমন অনেক গ্রাম আছে; যেখানে ৫০০২ টাকা! ব। 
ততোধিক আয়ের লোকের পুর্ণ অভাব বিদ্যমীন.। হ্ুতরাং স্থানীয় 
সমিতির সভ্য মনোনীত করণে সে গকল গ্রামের মোটেই ভোট 
থাকিবে না। এইক্ধপে নির্বাচকের সংখ্যা এত কম হইবে যে, ন্ীহা- 
দিগের দ্বারা সভ্য-নির্র্বাচন-কার্ধ্য স্মীচীন-রূপে সম্পন্ন হইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ তিনি স্থানীয় সভা. মনোনীত হওয়ার যে নিয়ম করিয়াছেন 
তাহাতে সভ্য পাওয়াই কঠিন হইবে । তাহার মতে যিনি ২৫২ টাকা 
বা ততোধিক রোড্সেস্‌ অথবা ২০২ টাক] ট্যাক্স দেন, অথব. ধাহার 
আয় ১০৯২ টাকার ন্যুন নহে, তিনিই স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইবার 
উপযুক্ত । আমর! পল্লীগ্রামবাসী ; সুতরাং আমর! ভূয়োদর্শন'বলে মুক্ত 
কণ্ঠে বলিতে পারি যে অনেক পল্লীগ্রামেই ১**২ টাকা বা ভতোধিক 
আয়ের লোক নাই । গগুগ্রামে এরূপ আয়ের লোক ছুই চারি জন 
পাওয়। যাইতে পারে বটে, কিন্তু গণ্গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প । স্থতরাং 
স্থানীগ্ন মমিতিতে অধিকাংপ: গ্রামেই ভোট, খাঁকিবেনা।. লেপ্টনেপ্ট 
গবর্ণর লোকের অভাব হইৰে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্তই বলিয়া: 
ছেন যে, সম্পত্তির পরিমাপানূপারে এক এক বাক্জিকে ছয় গুগ পর্য্যন্ত 
ভোট দেওয়া যাইবে ।, হুতরাং স্পট দা বাইতেছে যে, ই! সাধা- 
রণ লোকের নির্ব্বাচিভ'সর্গিতি নহে, নির্দিষ্ট - “আয়ের, ধনিগ্াণের ব1 
অমিদারগাণের সমিতি-ান্র 1 বলা হাছন ফে ধয়প নির্ষানপ্রপাশী 
ও এইরূপ নির্ধাচিত. সাগণ কস বাতিলামারণের্র সহায় 
পাইবে না... হুতরাং :শর্ড)যি 78 বিফল 
বাকিলাধাযগকে আগলাসন সিন ক দিপের উচছেটা।, রশ. 
জসিগার রা স্হাজন ভাঁছা শিখিলে। কি টা টু রনী ভা 
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যে, সম্পত্তি নির্বাচন-নিয়ামক হইলে অনেক বিদ্বান, উপযুক্ত ও দেশ- 
ছিটৈধী লোক বাদ পড়িয়া যাইবেন। কারণ, গল্লীগ্রামস্থ অনেক গৃহ- 
স্থের আয় ৫০* টাঁকাব নান হইবে, অথচ তাহাদিগের মধ্যে অনেক 
যোগ্য লোক আছেন । এক জন জমিদাব বা! এক জ্বন দোকানদারের 
আষ হয় ত বেশী হইতে পাবে, কিস্ত অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিদ্যা- 
বুদ্ধি-শুন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আপন আপন কার্ধ্য-নির্বাহোপষোগি নী 
বুদ্ধি তাহাদিগেব নাই, এ কথ। বলি না। কিন্ত রাজনীতি, অর্থনীতি ও 
শাসনপ্রণালী প্রভৃতির জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে যে সুক্ষ 
বুদ্ধিব প্রযোঞন, তাহ তাহাদেব সাধাবণতঃ নাঁই--ইহাই আমাদের 
বক্তব্য। মধ্যবিত্ত ত্রাঙ্মণ কাযস্থের আয় হয ত ৫*০২ টাকার কম 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি সাধাবণতঃ অতি ক্স । ইহাদের 
মব্য হইতেই সাধাবণতঃ জমিদাবদের ও ব্যবসাদাবগণের গোমস্তা, মুহুরী, 
নায়েব, দাওষান প্রভৃতি মনোনীত হইয়া থাকেন। ইহীদেব হয় ত 
সম্পত্তি নাই, এবং বেতন হয় ত ১০৭৭২ বা ৫০*২ টাকাব নুন, কিন্ত 
বৃদ্ধিবিদ্যায় ইন্াবা মনিবদেব প্রভু । মনিবগণ ইহাদিগের হস্তে কাঠ- 
পুন্তলীব্র স্তায় নৃত্য করেন মাত্র। বপ্তমান নির্বাচনপ্রণালীতে এ সকল 
লোকেব মধিকাংশই বাদ পড়িবে । এতিম্ন পল্লীগ্রামে এমন উচ্চ- 
বশোস্তব বৃত্তিভোগী যজনোপজীবী ব। দীক্ষাুরু ব্রাহ্মণ নকল আছেন, 
ধাহাব! আজও কাহারও দাসম্ত শ্বীকাব করেন না, এবং তাহাদিগের 
আও বেশী নহে অথচ সমাজে তাহাদিগের অসীম প্রতিপত্তি । তীহা- 
দিগের এক কথাধ যে কাক হইবে, লক্ষপতি তেলি তাদলী প্রতৃতিব 
লক্ষ কথাতে সে কাধ হইবে ন]। বণিক রাজা এ কথাব যাখার্থয 
হয় ত ধুধিতে পারিবেন ন)। কারণ, তাহাদের দেশে অর্থের গৌরব 
অধিক । «| দেশে তাহাদিগের অ্থুকরণে অর্থের গৌরব বাড়িতেছে 
* বটে। কিন্ত এখনও বিদ্যাবুদ্ধির ও বংশদ্য্যাদার গৌরব লোপ হইতে 
- নেক দিন খাগিবে। 

এ. গগন নামাদিক পাসনদ রাগণ কায়স্থের হন্যে রহিয়াছে,হতবরী 
.. দীফাদিগকে দিত বলির বাদ দিলে, লর্ড গ্িপণের উদ্দেত দিষা 


চলে ঠা এ শন রি 
হ রঃ ৩ ্ 
চি বি 2 হিশি চ টনি. এ 


হইবে।. প্রস্তাবিত প্রণালীতে নির্বাচিত স্থানীয় সমিতি, জমিদার 
ও বণিক্‌ বহুল হইবে, সুতরাং সেখানে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সমর্থিত 
হইবার কৌন আশী থাকিবে ম1। . সুতরাং এপ আংশিক স্বা়ত্ত- 
শাসনপ্রণালীতে দেশের অনিষ্ট বই ইষ্টের সন্তাবন! নাই। 

'অনেক গ্রাষে দেখ' যায়, গ্রামের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বা মাষ্টার 
বুদ্ধিবিদ্যায় গ্রামের মধ্যে প্রধান। অনেক বিষয়েই লোকে তাহার 
সহিত পরামর্শ কর, এবং তাহার পরামর্শান্গসারে কাজ করে। কিন্ত 
তাহাদিগের সাধারণতঃ যেরূপ আয়, তাহাতে তীহা'রা যে কখন ও নির্বা- 
চক-শ্রেনীভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহার কৌন আশাই নাই। মধ্যবিত্ত 
ত্রাঙ্মণ, কায়স্থ বা গ্রাম্য পণ্ডিত, ও মাষ্টীরকে বাদ দিলে, গ্রামে মানুষের 
মধ্যে ধাকে কে? সুতরাং আমাদের মতে সম্পত্তি নির্বাচন-নিয়ামক 
হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। যর্দি নিতাস্তই গবর্ণমেণ্টের তাহা ভাল 
লাগে, তাহা হইলে সম্পত্তির পরিমীণ কমাইয় দেওয়া নিতাস্ত 'আব- 
শ্যক। নির্বাচকের পক্ষে ২০০২ টাকা ও সভোর পর্ষে ৫০০২ টাকা 
আয় হইলেই, যথেষ্ট হইতে পারে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার গৌরবও 
করা চাই । মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা্ন উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচক, 
এবং গ্রাঙুযেট, অণ্ডার গ্রাজুয়েট ও,সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষোত্রী্ণ ব্যক্তি. 
গণকে সভ্য মনেনীত হওয়ার অধিকার দিলেই, (বিদ্যার গৌরব কর? 
হইবে। 

ভূততপূর্ব রেপ্টনেন্ট হর প্রত সব্‌ ডিভিশন: বা ইপবিচাগকে 
এক একটী শানকেন্জ করিতে চাহিসাছেন,। এবং গোকবছল স্থানে 
থানাকেও খাসনকেন্ করিতে প্রস্থ আছেন । এই প্রগালী ওাচীন 
পল্লীসমীজের কাছাকাছি যাইতেছে । বিস্ব কন্ধপ বিফেরীকরগঞ্জথা 
- ভারঙের সমীকরণের প্রতিকূল ইহা পাদেশিক বিয়ার উদ্দীপিত 
ৃ পনধিউযাস নার হইবে ২ ঘি কে রিকার খা বাট 
খাঁ ধুিত, ডাহা হবে জেলাকে আপি খুটী পুর উপাধিটারে ধিক 
১. ফযার গায্তাকুরা কইত |. কিছ এমন খাহার শাবশাককা লোখিতেছি 
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“ভা । এক সময়ে যখন এক গ্রাম হইতে খরামাত্তরে যাওয়ার পথ অতি 
ছুর্ম ও বিপদসন্ধুল ছিল, তখন গল্লীৰমাজেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্ত 
এখন চতুর্দিকে রেল ও চতুদ্দিকে পথ। এখন কিঞ্চিৎ পাথেয় পাইলে, 
সভ্যমাত্রই অনায়াসে নগরে আসিয়া সভার কার্ধ্য নির্ববাহ, করিতে 
পারেন। শীসনবুত যতই সন্কীর্ণ হইবে, ততই লোকের মন সঙ্কীণ, 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ 'ভাঁব অধিকতর পরিপুষ্ট, ও বিশ্বজনীন . সহা- 
ভূতির ভাব অধিকতর সঙ্কুচিত হইবে। এই জন্ত আমরা জেলার 
নগরকে শারনকেন্ত্র কথ্সিতে চাহি। যেমন গ্রহমণ্ডগী আপন 
আপন মেরুদণ্ডের উপরে দিন-রাত্রিতে এক বার করিয়৷ পরিভ্রমণ 
করিয়া, বংসরে আপন বৃতে কুর্্যমগ্ুলকে এক বার প্রদক্ষিণ করে, 
সেইরূপ এই নগর ব্বপ গ্রহমণ্ডলী আপন আপন প্রদেশে গ্রতিদিন খুরিয়া, 
বংসরে এক বার ভারতের রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করিবে। এমন দিন 
নিশ্চয়ই আসিবে--এবং সে দিন বন্ুদূরবর্তী নয়--যখন এই স্থানীয় 
সমিতিসকল হইতে ছুই জন করিয়! প্রতিনিধি যাইয়া অন্ততঃ বৎসরে 
এক বার করিয়া প্রতি বিভাগীর রাজধানীতে অধিবেশন করিবে । 
এক জন শ্বরস্বতীর ও অন্ততর লক্ষ্মীর প্রতিনিধি । এই সামঞভ- 
'বক্ষাতেই রাজ্যের স্থায়িত্ব। এই স্থানীয়. সমিতি সেই ভবিষ্য মহতী, 
জাতীয় সমিতির .ভিত্তিভূমি ও অরীতী ৷ * এই জন্যই বলিতে ছিলাম, 
আমরা জেলার নগরকেই শাসন কেন্দ্র করিতে চাহি। শাসনবৃত্ব ইহা 
অপেক্ষা গ্ারও .অঙ্বীর্ণ করিতে চাহি না। ইহাতে কাহারও কিছু 
ক্ষতি হইবে না, অথচ জাতীয় শৃক্তি ক্রমেই ঘনীভূত হইবে । + 'কারণ 
ধন প্রি থান হইতে, গ্রতিনিধি. সত্য প্রেরিত হইবে, তখন 
প্রত্যেক থানার, নির্াচকগণ আঁপন আপন গ্রামের বার্থ সেই সকল, 


« ইহীছারী সাঠকগৰ দেখিবেন বে বর্ন জাতীর মহাদিতির (0০8858০) উৎ 
পির খনিন পুরো ইহার চিত কামার হদয়ফলফে প্রতিবি্থিত হইয়াছিল । কাৰণ 
| এ পরব্টী ১২৮৮ সাজের দাখমাসের আর্যাদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিজ। | 
৭ এম দিন হয়ত) এক সময় আসিবে, খন এই জাতীয় ভাবক্ারাতি সনধীর বলিয়া 
 বোধগুইবে, এখন যেমন প্রাদেশিক তাব জাতীয় ভাবে বিলীন হইডের্ট রন : 


৬ চিন্তা-তয়ঙ্গিণী। 
প্রতিনিধি সত্য দ্বারা অনায়াসেই জেলার শাসন-দমিতিতে বাক্ত করিতে 
পাত্বিবেন। সুতরাং, থানা শাষনকেন্ত্র হইলে যে ফল, তাহা তাহার! 
পাইতেছেন ) অথচ জেলার অঙ্গ-প্রত্য্ন খণ্ড খণ্ড করিয়া সহানুভূতির 
বেগ কমাইতে হইতেছে না। স্থুতরাং এবিষয়ে আমরা লেপ্টনেণ্ট 
গবর্ণরের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলাম ন!। 

সভাপতি-নির্বাচনের ভার আমার্দিগের মতে সর্বত্রই সভ্যগণের 
হাতে থাকা উচিত । শাসন-সমিতির গঠনকাধ্য সমাপ্ত না হওয়া 
পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের নির্বাচিত সভাপতি কার্ধ্য করিতে পারেন; কিন্ত 
গঠন্-কার্ষয সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাকে অবস্ত হইতে হইবে। হয়তঃ 
তিনিই সভ্যগণ কর্তৃক সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারেন, কিন্ত 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সভ্যগণের হস্তে আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে। 
আমর পূর্বে বঙ্গিয়াছি, তিনি ইংরাজ হুউন্‌, তাহাতেও আমাদের 
আবার জাতীঘ্ঘ ভাব বিশ্ব-ভাবে বিলীন হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী এক প্রকাঙু- 
সাধারণতস্ত্রে পরিণত হইবে । তখন প্রত্যেক রাজ্য বা সাঙ্জাজা সেই সৌর-ন্কগতের 
এক একটা এহম্বরূপ হইয়া ইহার মাধ্যমিক কেন্দ্রের চতুর্জিকে ঘুরিবে । তখন নদীয! 
যশোহর প্রভৃতি জেলা বিলুপ্ত হুইয়! বাঙগীল!, বিহার, উড়িম্যা, আসাম প্রস্থৃতি জেগায 
পরিণত হইবে। তখন বৈদ্যুতিক টি ব্যোমযান প্রস্থৃতিন পর্ধ্যাপ্ত ব্যবহারে ও 
বেগৰৃদ্ধিতে প্রাদেশিক দূরত্ব একবারে ধাইবে। লাসনবৃত্তকে এইরাপে ক্ষুদ্র 
দপি কুত্রকইতে অতি প্রকাণ্ডে পয়িণত করাই সাতার চরম ফল। ইউরোপে এক্ষণে 
যে খড় বড় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়! মধ্যে মধ্যে এক একটী বঙ্গেম্‌ ধসে, ইহা সেই 
প্রকাও বিশ্ব-সশ্দিলনের চুত্রপাভ-সাত্তি। বিছ্বসশ্িহাদের আবস্াকতা এখন সন্ভাজান্চি- 
মাত্রেই কষে অনুষ্তব করিতেছেন / কুতাং, ইহ যে এক দিন ধটিবে, তদ্থিষয়ে অর 
সংশন্গ নাই ।( তখন জাতিগত বিষেষ শিলুপ্ত হট বিশ্গ্রেমের বব আধিঙ৬ 
হইবে। তখন আর বুদ্ধ-বিগহাদি খারা দানুষে মানুষের ধ বাংল পাইবে সা তখন 
খীর-বলিলে, বরহত্া বুঝাইবে বা। পরখ ধর্গাবীয়, ভতিযীর, প্রেমধীরে জগত শাবি 
হইবে। সকলেই ভাই ভাই, সফরের ভাই £বাগ্‌। কাকে দেখিলে, কাহারও 
হাদয় বিছেধ ফিবো উতিরিংসাদিগে উদ্ীপিত হই না। অঞ্চলেই গরষ্পর-শ্রেষে 
বিভোর । অং তখন অনন্ত ধানে পরিপূর্ণ হইবে । ইহাই বৈছু্ঠ, ইহাই র্ণ। 
রা মা বিধান! খলিগা থে, সে দিন কবে পালিযে ১ 

এ 
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আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাকে মনোনীত করার ভার সভ্যগণের হণ্যে, 
এবং পরে তিনি প্রতিকুলাচরণ বা শক্তির আঅপব্যরহার করিলে তাহাকে 
কর্মমচাত করার অধিকার, সভার হস্তে থাক! চাই। 

গবণমেপ্ট বোর্ড অব্‌ কন্ট্োল্‌ নামক একটা শ্বতন্ত্র শাসন-কে 
করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সভার কার্যকারিতা নষ্ট করিৰে 
না কে বলিল? ম্যাজিষ্টরেট সভাপতি হইলে যে পরিমাণ অনিষ্টের 
সস্ভাঁবন! ছিল, বোর্ডের অবিরাম হস্তক্ষেপে তাহ] অপেক্ষাও যে অধিক 
অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিল না, ফে বলিল ? পলিটিকেল. এজেণ্টগণ যেরূপ 
স্বাধীন বাঁজগণের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছেন, বোর্ড যে স্থানীয় 
শাসন-সমিতির সেইক্ধপ যন্ত্রণার কারণ হইবেন না, কে বলিল ? ম্যাঁজি- 
খ্রেটের নানা কাজ; সুতবা তাহার হয়তঃ খোঁচাখুচি করার অবসর 
হইত না। বিশেষতঃ তিনি সভাপতি হইয়া সভার বিরুদ্ধে বাহিরে 
কিছু বলিতে পারিতেন না, ভিতরে সভ্যগণের সঙ্গে যে কিছু সংঘর্ষ 
উপস্থিত হউক্‌ না কেন, মভ্যগণের ব। সভার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে কিছু 
লিখিতে পারিতেন না । কারণ, প্রকার্াস্তরে তাহাতে তাঁহার নিজেরই 
অপটুতা প্রকাশ হইত।*« কিন্তু বোর্ড অব্‌ কণ্টেলের আর কিছু কাজ 
থাকিবে না, সুতরাং সভার ছিত্রান্বেষণ করাই তীহার একমাত্র ব্যবসায় 
হইয়া দাড়াইবে। এইরূপে ছুই বোর্টের সংঘর্ষ অনিবার্ধ্য হইয়া উঠিবে। 
যেসকল ভদ্রলোক দেশের ছিতের জন্ত “ঘরে খাইয়া বনের মহিষ তাড়া- . 





+ ১২৮৮ মালের মাঘ মাসের আর্াদর্শনে পামি ধাহা লিপিয়াছিলাম, ভগবানের 
কথায় ভিসি উ বোর্ডের গঠন প্রায় তারসুযপই হইয়াছে । তবে ইহাকে আমি জেলার 
ভিতর একমার শাদদকেন্্র করিতে বলিয়া ছিল্লাখ, কিন্তু তাহা না হই ইহার অধীনে 
লোকাল নৌ সথাপীয় বোর্ড নাম পুত পাগনকেন-কল সংস্থাপিত হইয়াছে। 
কিন্ত এই বা জুরউর, শাবনদেত ডিট্ক্টি বোর্ডের অর্থীন হওয়ায় তাহাদিগের 
অধিকোরিতা কসিযা দিন? (ঘো্ড অব কস্ট ল.বা মাধ্যসিক ঘোর্ড আজও 
স্থাপিড হা সাই: গা কি রজ, নল! যার গাঁ আমামিখের খিষেষ্টদায ডি 
ঘোর হই অভিয়িদি অহণ কারিধ। এক একট বিচ্াগীয় কৌর্ড (61518661 


5949) স্থাপিত হওয়! উচিত 
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ইতে, আঁদিবেন, তীহারা গতিক দেখি! ক্রমেই সরিয়া পড়িবেন। 
হতরাং গবর্ণষেন্ট যদি দেশীয় লোককে 'স্থায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ 
অন্থুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ত্বাহা হইলে; স্বাতন্্য না দিতে 
পারেন। কিন্ত যি কথক্চিৎ উপযুক্ত বোঁধ করিয়া থাকেন ত উৎপত্তির 
সময়েই যেন এরপ মৃত্যুর পথ করিয়া ন! রাখেন । যেন অগ্রসর হইতে 
দিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে এপ চুল ধরিয় টানিবার ব্যবস্থা! না! করিয়া 
রাখেন। - প্রথম অবস্থায়, একটু আধ টুকু বিশৃঙ্খল? ঘটিতে পারে, গবণ- 
মেণ্টের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ধরিয়া! রাখ! উচিত। কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলা 
ঘটিরাছে জানিতে পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সে বিষয় গবর্ণমেন্টে লিখিতে 
পারিবেন, এরং সেই রিপোর্ট অনুসারে .কমিশনর আসিয়া সে বিষয়ে 
তদন্ত করিতে পারিবেন। ইহার জন্ত স্বতন্ব বোর্অব্‌ কণ্টেণল রাখিবার 
আবশ্তকতা দেখি না। 

সভাপতির বেতন ও সভ্যগণের পাঁথেয় এই ছুইটাই প্রীর্থনীয় বিষয় । 
ফিন্তু তাঁহা সম্পূর্নরূপে সভার আয়ের উপরে. নির্ভর করিতেছে। ফাহারা 
: প্রন্কত দেশ-হিতৈথী, তাহারা. ভাব. ক্ষমতান্গসারে যে যৎকিঞ্চিৎ লইয়াই 
. সন্তুষ্ট হইবেন, তদ্বিষ়ে আর, টা নাই । এরিষষে একটা! সাধারণ 
নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই ।. 

মিউনিসিপাল আইনের. ১৬ মা নিরচণানী *দবান্ধে যে নিয়ম 
আছে যে, করদাতৃগণের অস্তাতঃ এক ভৃতীয়াংস আবেদন: না করিলে, 
গবর্ণমেন্ট নির্বাচন-প্রণারী মরুর করিরেম না, রা: বোধ রয়, পল্লীগ্রাস্থ 
অনেকেই অবগত নহেন ।*গবর্ণমৈণ্ট ডি টকৃট ম্যাঁজিস্্রেটকে এই বিষয় 
সকলকে বিদ্দিত কলাইখার, অন্ত চেষ্টা করিতে, 'বিষ্কাছেন | আষাদের 
সকলেরই এবিবয়ে প্রাণপণে স্যামি্রেটের হার কর! উ্চিত। (যাহাতে 
সকলেই এই রায় শাসন্তরপূী। ভা রিয়া বুঝিতে পারে 
তদরষ্ঠানে গ্রাস জে্াপরে) ভদিধনে উকি 
ফের কার্য কাউ: আইস আমাবেরড স্ছ্ থাকি, 
পঘ(হামিতি : -ডারতের আনি: নি পরিমাণে 
দিবিনিত বব নিম তাতে 'জবতী্ হইগাছেন। আদম মরা 
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আজ প্রাণপণ করিয়া তাহার সহায়তা করি।, তিনি. বিশ্বপ্রেমিক, 
গ'ভারতবস্ধু। আকৃবরের পর আর এরূপ ন্রুগুতি_ ভারত- সিংহাসন “ 
অধিকার করেন “নাই |, তাই আজ ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালযের 
সর্বোচ্চ আসনে ধেঁশীক্ প্রাড়বিবাক * সমাদীন | '. 
আঙ্গ যদি ইহার পূর্ব স্বাধীনতা! থাকিত, তাহা ইইথে বোধ হয়, আজঃ 
আবার ভোদরমল্ল, মানসিংহ ও বীরব্ল প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতাম। 
আকৃবর যেমন নিজ-জাতিসাধারণ, হইতে ধর্দ্র-সন্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী 
হওয়ার, স্বজাঁতি-পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিস্বাছিলেন,--ইনিও 
সেইন্ূপ নিজ-জাতিসাধারণ হইতে ভিন্ন-ধর্্মাবলম্বী হওয়ায়, জাতিগত 
পক্ষপাতিত্বের শৃর্খল তভদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।.1 
আমরা কাকমণোবাক্যে প্রার্থনা করি) রিপন যেন দীর্ঘকাল ভারত- 

সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন । তিনি অন্ততঃ দশ বৎসর কাল 
ভারতে থাঁকিলেও, ভারতে স্বায়ন্ত-শাসন-প্রণাঁলী বদ্ধমূল হইবে ;__ইংরাজ 
বিধি-্রস্থ হইতে ইংরাজ-শাপচনর কলঙ্ক-স্বরূপ অস্ত্রবিধি প্রক্ষালিত হইবে; 

৮এবং ফৌজদারী কাধ্য বিধির সপ্তম অধ্যায়ে শ্বেত-কষ্ণের বিচার-পার্থক্য 
করায় ইংরাজের নির্ধবন আইনে যে কালিমা পতিত হইয়াছে, তাঁহা1ও 
বিধৌত হইবে। তিনি যাহাতে সন্প-কীপস্থাসি-রাজত্বেই অনেক কাজ করিয়া, 
উঠিতে পারেনঃ আস্ন্‌, আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিগিয়া আজ তাহার 
বি্ান করি। আন্‌, আমরা. সকলে. এক খাক্যে তাহার প্রতি ও 
তাহার কার্ধোর গ্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। আন্গন্, আমরা আজ 
সমস্বরে তাহার যশোগান করি। হিমালয় হইতে কুমীরিকা ও সিন্ধু, 
হইতে সুদুর অন্ধদেশ পর্যাস্ত, প্রতিধ্বনি ভুলিয়া গাই__জয় বপনের : 
জযন। অয় ভারতের জয়! মিধি বে গাই ভারতের জয়! রিপনের 

, জয়! ০ 
জিন মহান প্রন বে ভি নিল বন হাই 

: বিসপলস্প্ী ! | 

রর হর্ড বীপন োটট্ট ধর্ছ পরিজ্যানপূর্বা্ক রোগান্‌ ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ 

 কারিকাছেন। 





মবজীবন ও প্রচার এবৎনব িদদ্থ। | 


রনি হইয়াছে, 
চতাহীতে একবারে স্থির থাকা:অসম্তব। 'নবজীবন” পাইয়া! সমস্ত বঙ্- 
দেশ যেন নিক্রোখিত হইয়াছে, এবং “প্রচারের' উদ্দীপনায় মৃত হিন্দুসমা- 
জের অস্থিরাশিতে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে । সকলেরই মুখে এখন 
'নবজীবন+ ও প্রচার বই আর কিছুই গুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। 
সকলে ঘটিবাটা বেচিয়াও.ষেন 'নবজীবন” ও গ্রচারের' মূল্য প্রাপ্তির . 
সতস্ত পূরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন । এ নবজীবনের নৃন্তন উৎসাহে 
বঙ্গমমাজ আজ উদ্বেল হইয়! উঠিগ্াহে | হারাণ ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে 
কাঙ্গালের মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠে, লুপ্তপ্রায় ও পদ- 
দলিত হিন্দুধর্শের পুমঃও্রচারে হিন্ুসমাজের আঙ্গ সেই. আনন্দোচ্ছাস! 
“নবজীবন? ও প্রচার”. সত্য সত্যই যে কোন নূতন ধর্ঘ প্রচার 
করিতেছে, বা হিন্দুধর্থবের কোন নূতন. ব্যাখ্যা দিতেছে, তাহা নহে। 
থিয়োসফি-বা! -তত্ববিদ্যা নুগ্তপ্রায় হিন্দুধর্মের যে. জীবন-সঞ্চারকার্ষো 
রী হইয়াছে, “নবজীবন* ও 'এচার* তাহার সহায়ত! করিতেছে মাত্র। 
. হিন্ৃধঙ্শের 'অতানতরে--রপকজালের ভি্টরৈসমে.বতবরাজি নিহিত 
আছে, সেই সকল তুলিরা 'নরজীরম* ও “পরার”, হিনুসমাজকে উগ- 
হার দিতেছে। এই জন. উক্ত পত্রিকা সত হি সমাজের কৃতত- 

জতা-পাত্র সমগেহ নাই । 
ইংরালগণের রাজন্বকায়ৈর .প্রারস্ হইতে কীঙ্গমর্থের আঁবিতাব 
কান পর্যযত ভারতে রান ধর্গের যি ্ীরডিতহইাছিল। 
গন্য তি ডর হি ও রি জী মিদ- 











বাশ জাযতান শান কিনি 
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ূ্‌ , এই সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাহতৃতি হইলেন। তিনি 
দেখিলেন যে বাহপুজামূলক সাকার হিন্দুধশ্ম- দ্বারা খ্ী্ীয় ধর্শের উচ্ছোদ 
সাধন অসম্তব। এই জন্ত তিনি হিলুধর্শের নিরাকারবাদ প্রচার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। খঁ্টীয় ধর্থে একটী অবতীর-হি্দুধর্শে তেত্রিশ 
কোটা অবতার । নুতরাং ধায় মিসনরিগণ ষ্টান্‌ ধর্শর শ্রেষ্ঠ গ্রৃতিপন্ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই জন্টই অনেক যুবক খীষ্টান্‌ ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। বামমোহন বাঁ মিরাকার এবেস্বর-বাদ প্রচার করিয় 
এই ত্রোত রোধ করিলেন, ও" একমেবাদ্ধিতীয়ম” এই অইৈতবাঁদের 
নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্গধর্্মকে খীষ্টান্‌ ইউনিটেরিয়ান্‌ ধর্মের সমান 
করিলেন।*& একমেবাদ্িতীয়ম্‌--ইহার অধৈতবাদীয় অর্থ এই যে এই *. 
জগতে একমাত্র সন্ভা আছে__সেই সভভী ঈশ্বর । কিন্ত রামমোহন রায় 
ব্াখ্য। করিলেন যে ঈশ্বর এক বই দ্বিতীয় মাই। রামমোহন রায়ের এই 
ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া! হিন্দু-যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন। 
তৎকালে ত্ান্গধন্্ম হিন্দুরা হইতে শ্বতন্তর বণিয়া বিবেচিত হইত না। 
রাঙ্গবর্শীকে হিন্দুবর্থের সারসংগ্রহ বলিয়া! সকলেই বিবেচনা! করিতেন ।' 
ব্াঙ্গেরাও ততকালে “আমরা হিন্দু নহি' এই জয়পতাকা মাঁধায় বাধেন . 
নাই। স্থৃতরাং প্রবীপ হিন্দুরাও ত্রাঙ্গপমাজে গিয়া ্রান্মোপসনায় 
যোগ দিতে কুঠিত হইতেন ন]। রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্ম- 
সমাজ এখন আর্দি-ব্াঙ্ষসমাজ নামে খ্যাত। এই. আমিকান্মসূমানের 
সহিত হিদ্দুসমাজের . ঘনিষ্ঠ, ষন্থন্ধ'।- কারণ আমিত্রান্সমমাজ বেদাদি 
হিন্দুধরন্রকে ত্রাঙ্গবর্শের মূল ভিতি বলিয়া স্বীকার করায় 'ইিন্দুসমাজ 
হইতে বিচ্ছিপ্ন হইলেন না? শতিষ্ঠাভা রামমোহন রায় হিন্দু অধৈত- 
বাদের নৃতম ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রাঙ্গদমাফকে-নৃতন' আকার দিলেন বটে, .. 
কিন্ত উত'লমাজগক কেস আবদ্ধ রাখিলেন। দিন দিন ব্রাঙ্গ- রর 






ইইতেছিগ-এমন লয়ে লে ধর অর লু ধস | ভারত-. ্ 
গগনে ধহসী যেন অকাল দৈব উদিত হইল! : বিছু'দিন সফবে তত ' 
হইগা রহিষেন । 


৬৮ চিন্তান্উরঙ্গিদী। 


্রাহ্ষসমাঙজ স্থিতিশীল হিদ্দু:সমাজের ভিতরে থাকিলে পরম্পর-সংঘর্ষে 
পরস্পীরই উপকৃত ও উন্নীত হইতে পার্ধিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
বিপরীত হইতে চলিল। উভদ্ব সমাজের ভিত্তর অতর্কিত-ভাঁবে কি-যেন”: 
এক শক্রতা-ভাঁব দীড়াইয়! উঠিতেছে। .প্রষ্পর পরম্পরের প্রতি 
বিদ্বেষ বিশিষ্ট--পরম্পর পরম্পরের প্রতি মমতীশৃন্ঠ । যাহ! কিছু হিন্দ, 
রাঙ্ষের চক্ষে তাহাই যেন অপবিত্র বলিয়! প্র্তীত হয়। আজ কাল 
দেখিতেছি হিঙ্দুসমাঙ্ধের 'ভিতরও ব্রাক্গগণের 'বিরুদ্ধে সেইরূপ কি- 
যেন এক ভাব উঠিতেছে।: এই ভাব-তরঙ্গ যে শুদ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায়ে 
আবদ্ধ তাহা নহে, নব্য সম্প্রদায়ের ভিতরও ইহার প্রবল উচ্ছাস দেখা 
যাইতেছে । এই ভাব বহুদিন ধরিয়া ধূমায়মান হইতেছিল, এক্ষণে 
তাহার ক্কলিঙ্গ 'নবজীবন” ও “প্রচার রূপে আবির্ভত হইয়্াছে। 
উক্ত পত্রিকায় আর্ধ্যধর্শের মহিমা কীর্তন উপলক্ষে ্রাঙ্মবিদ্ধেষ 
প্রচার করিতেছে । ৃ 
এ আন্দোলনের আগমনী খিয়ৌসফি পূর্বেই গাইছে । থিয়োসফিষ্ট 
সম্প্রদায় বা তববিদ্যাসমাঞ্জ পুবেরই খয়া ধরিয়াছেন, যে ভারতবর্ষীয় 
আর্ধ্যবাতিয গ্রস্থনিচয়ে যে সমুদ্ার় অমূল্য রত্ব'নিহিত আছে, পাশ্চাত্য 
রদ্বরাজি তাহার সহিত তুলনা কিছুই নহে । খিয়োসফি ম্পক্টাক্ষরে ও 
সুক্তক্ঠে গগতে উদ্বোধিত করিয়াছে, যেপাশ্চাহট ঘভাতাঁর অনুকরণে 
ভারত কখনই উঠিবে না, কখনই বড় হইবে নাঃ আধ্য পূর্বপুরুষগণ 
যে আধ্যাত্মিক উন্নতি পাত 'করিস্াছিলেন, ভাহার সহিত তুলনায় 
বাসার রা উর সমাজ শুদ্ধ 'এই কথা 
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বিষয় এই যে “নবজীবন” ও “প্রচার” হিন্দুধর্দের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ 
না করিয়া পৌত্বলিকতার উপরই বিশেষ ঝু"কিয়া পড়িয়ার্ছে। হিন্দুধর্থে 
আপ্তিক ও নাস্তিক, অধৈতবাদী ও দ্ৈতবাদী, সাকারবাদী ও নিরাকার" 
বাদী, শান্ত ও বৈষ্ণব, স্রাক্গ শু অব্রাক্ষ--লকলেই অপরিতাজা, সকলেই 
আদরণীয়। হিন্দুধর্ম বলে না যে সকলকেই ঈশ্বরের বূপকর্পনা 

করিয়া! পুজ1 করিতে হইবে । আবার রূপ-কল্পনা! করিলেই ষে উপাসন। 
অসিদ্ধ হইবে এ কথাও ইহা! বলে না। সাধকের ব্িকাশভেদে উপাসনা 
ভেদ-_হিন্দু ধর্মের চরম উতকর্ষের লক্ষণ। হিন্দুধর্ম ব্যক্তিভেদে জড়ো- 
পাসন! হইতে অনস্তের উপাসন' ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। ইহ ব্যক্তিভেদে 
ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র করিয়া গিয়াছে। যে শীলগ্রামশিলার উপাসক-_-সেও 

. হিন্দু, এবং যে অনস্ত অজ্ঞাত অজ্ঞেয্ ও অবাজ্মনসোগোচর ব্রদ্গের উপা' 

সক প্নেও হিন্দু । যে ভক্তিবাদী সেও হিন্দু, যেক্তানং-বরহ্ধ বাদী সেও 

হিন্দু । যে ঈখরের বাক্তিত্ববাদী সেও হিন্দু, যে ঈশ্বরের বিশ্বরূপত্ববাদী 
সেও হিন্দু । যে হিন্দুধন্মের প্রকৃত তাঁৎপর্য্য বুঝিয়াছে, তাহার নিকট 
কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। (প্রকৃত অদ্বৈতবাদী শক্করা- 

চাধ্য হিন্দুধর্থের প্রন্কৃত মহিমা বুঝিয্বাছিলেন বলিখাই চণ্ডালের শিষাত্ব 

স্বীকার করতেও কুহ্ঠিত হন নাই) প্রর্কত অদ্বৈত্তবাদীর নিকট সকলই 

বিশ্বব্প ভগবানের প্রত্তিক্কতি বলিয়া প্রভীতি জন্মিবে। স্থতরাং জাতিগত, 

ধর্ম, বর্ণগত ভে ভ্রাহার নিকট হইতে একেবারেই চলিয়া ষাইবে। 

জতান্তিমান, বংশমর্ধ্যাদার ভিমাঁন, বা কোন-গ্রকার অভিমান তাহার 

থাকিতে পারে না? তাহার নিকউ হিন্দু ও অ্ববন, ত্রাঙ্গ ও অব্রাঙ্গ, 

শ্বেত ও ক্ষতের কিছুই রহিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন 

ভাবে শঞ্রাচার্ধ্য.বিশাল ও উনার বৌদ্ধ ধর্মকেও হিপ্ধর্শের কুক্ষিগত 

: করিতে পারিররছিলৌদা । যে যেখানে হিপ হইতে চাহিয়াছ্ছিল, তাহাকেই 
তিনি হিস করি জইলাছিলেন। ভারতে আবার হিন্দু ধরে সেই" 
বিশাল ও উদ্ধার ভাবের জছিডীত্ধির প্রযোগম হইয়াছে 4 পানিনি 

ভারতের রায় গল মাই) .. 

মে ধর্ম অন্য ভারতকে অথতঃ 'ারতের, অধিকাংশ বিবাদী 


হত 


এক ধর্মনুত্রে আবদ্ধ কবিতে পারে, সেই ধর্মই আমাদের আবাঁধা ' 
্রাহ্মধন্দম হইতে এক সমযে আমবা এই আশা কবিয়াছিলাম। কিন্তু 
্রাঙ্মধর্ম ক্রমশঃ সন্কীর্ণভাঁব ধারণ করায় সে আশা গিষাছে। এক্ষণে 
হিন্দুধর্থের বিশ্বজনীম ভাবে যে মহাপুরুষ আরার ভারতকে অনুপ্রাণিত 
ও ধনীতুত করিতে পারিবেন, তিনিই আঁমান্দর পৃজাৰ পাত্র সন্দেহ নাই। 
যিনি হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন ভাবে ও বিশাল প্রেমোচ্ছসে-_ব্রাহ্মসমাজ, 
এবং দেশীয় খী্ীয় ও মুযলমানসমাক্জকে হিন্দুস্াজের কুক্ষিগত কবিতে 
পারিবেন--তিনি ভারতবাসিমাত্রেরই উপাস্য দেবত1 | সে মহাপুরুষের 
চরণে আমবা উদ্দেশে ননস্কার কবি। কিস্ত যিনি তাহা না কবিয়! 
ধর্মের নামে-ঈশ্বরেব নামে--সহঅধ] বিদীর্ণ ভাবতবক্ষেব আব একটাও 
ক্ষত বাড়াইনেন, সিমি ভারতের প্রকৃত শক্র। যে ধর্ম ভারতে আরও 
দলাদলি বাডাইতে ভাঁহে, যে ধর্ধ্বজিগণ দগ্ধপ্রাম ভাবতে আঁবওও ধর্ম, 
বিদ্বেবানল প্রলিত কবিতে চাহেন, আমবা তাদৃশ ধর্ম বা ধর্শ-প্রচাঠ 
রককে দুদ হইতে নমস্কার করি | যে ভাবে বুদ্ধ, শঙ্কবাচার্যা, গুরুগোবিন্দ, 
চৈতন্ত ও রাষমোহন বার প্রভৃতি ধর্ধ-সংস্কারকগ্রণ ভাবতেব একীকরণ 
কাধ্য আরভ করিয়াছিলেন যেই ভাবে আদার 'ারতের একীকরণ 
আর করিতে হইবে! ই$ সা্িরাহ বা বাকিরিশেক্ের প্রতি বিদ্বেষ 
প্েকাশ দ্বাবা হইবে না স্ধাীলিক্রেম ধাতীতস্পপূর্ণ অভেদজ্ঞান 
ব্যতীত্-গভীর আস্মবিস্বৃতি গাতীত,--এ পামার কে সিদ্ধ হইতে 
পারিবেন না! থেখন সাঁধা, কেমনই সাধ! চাঁই। যেমন দাধনা, 
তেমনই সধিকের প্রয়োথস [ "২ 





বর্ণভেদ। ৭১ 


* প্রথমতঃ আমরা ইহার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা! করিব। এই বর্ণ- 
ভেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় কর! প্ররহ। যখন ভারতীয় আর্য্যেরা সার- 
স্বত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ইউরোপ কি অবস্থায় ছিল, 
তাহার কোন প্রবাদ বা ইতিহাস নাই । অন্ুমানতঃ তাহা খীস্ীয় শকের 
প্রায় ছুই তিন সহত্র বৎসর পূর্কবে হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী 
ঘোরতর অজ্ঞানভিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার রহুক1ল পরে গ্রীন ও 
রোমের অভ্যুদয় হর। গ্রীস ও রোমের জ্ঞানালোক ক্রমে ক্রমে ইউ- 
রোপ হইতে অজ্ঞান-তিমিব বিদুরিত করে। আমরা যে সময়ের কথা 
আরম্ভ করিলাম, সে সময় আমাদের জেতা ইংবাজ কাল-কুক্ষিগত 
ছিলেন। তাহার বহুকাল পরে তাহাদিগের জাতীয় উৎপত্তি হয়। 

সেই সুদুর অনৈতিহাঁসিক কালে আধ্যেরা ভারতে আসিয়! দেশীয়- 
গণ অপেক্ষা আপনাদিগেব ব্গত উৎকর্ষ দেখিষা সর্ধপ্রথমে “শ্বেত 
কুষ্ঠ দ্বারা শ্রেণীবিভাগ আরন্ত কবেন | তীাহাব। 'আঁপনাদিগকে আর্ধ্য- 
বর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্ধ্য বর্ণ বপিয়া অভিহিত করেন । শ্বেত ও কৃষ্- 
বর্ণ হইতে ক্রমে আর্ধ্য ও অনার্য শ্রেণী বিভাগ হয। এইরূপে গাত্রবর্ণ 
হইতে ক্রমে জেতা ও জিতরূপ রাজনৈতিক শ্রেনীবিভাগের উৎপত্তি হয় । 
বিজয়ী আধ্যগণের মধ্যে তখন একমাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্ধ্যই 
সমান ছিলেশ। সেই সত্যাযুগে আর্ষোরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের 
পরাঁকান্ঠ। দেখাইয়। গিয়াছেন । আর্য পনিবেশিকগণের মধ্যে ধনী, 
দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, বীর ও অবীর সবই সমান ছিলেন । সকলেই 
পরস্পরকে ভাই ভাই বলিষ্বা মনে করিতেন । স্্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস 
ছিল লা, হৃতয়াং অধরোধ প্রথা ছিললা । স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্বাধীন-- 
অথচ পক্ষেই পরম্পরে অসতাপূর্ণ | উউয়ের প্রতি একই বিধি 
ব্যবস্থাপিত ছ্বিল।' মিথ্যা প্ররঞ্চনী কাহাকে বলে, তাহা তাহার! 
জামিতেন(না1 , তাহারা সরলার ও সত্যপ্রিক়তাঁর এফ একটী ভীবস্ত 
নিবি 1১৮ 
বি ভীয়ািগের সে গধিত হাবাকাশে এফ খানি কাল, যেঘ 
| উনি বগি জম ০০০০০০০৪০০৪ 





৪ . চিস্তাতরঙ্গিণী। 


। পটু হইতে পাঁরে না। এই অস্ত যে বে কার্ধ্যের উপযোশী, তাহারই 
উপর সেই কার্ধ্যের ভার অর্পন করা হইল। খাহারা কৃষিকার্ধের 
উপযোগী, তাহাদিগের উপর ক্ৃষিকার্যের ভার অর্পণ করা হইল। 
ইহারা বৈশ্তু বা বিশ নামে অভিহিত হইলেন। যাহার যুদ্ধবিদ্যায় 
স্থনিপুণ ও শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার! রাজ্যরক্ষায় নিধুক্ত 
হইলেন। ইহার! বৈশ্তদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইহীদ্িগকে 
গবিশপতি” বলিত। ইহীদ্দিগের অপর নাম ক্ষত্রিয় । আধ্যদিগের ধর্শ- 
বিশ্বাস অতিশর প্রবল ছিল--ইহা জীবন্ত ও অলস্ত। তাহার? বিশ্বাস 
করিতেন ষে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাহ. 
দিগের সমন্ত অভাব মোচন করিবেন ;) তাহাদিগকে সমস্ত বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন তাহারা শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হই- 
তেন, তখন উচ্চৈঃম্বরে এইরূপে ডাকিতেনঃ-_ 

ইন্দ্র ও সোম ! আমাদিগের শত্রগণকে বিনিষ্ট কর, সিনা 
নরকে নিক্ষিপ্ত কর! এ উন্মন্তদিগকে কাটিয়া খণ্ড খগ্ড করা শ্বাস- 
রোধ করিয়া! তাহাদিগকে মারিয়। ফেল! এ নরভুক্দিগকে কাটিয়া 
তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত কর+। 

ইন্্র ও সোম! এ পিশাচদিগের বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ কর। অগ্রিতে 
'দ্বতাহুতি দিলে যেমন তাহ] জলিয়া উঠে, সেইরূপ উহ্াদ্রিগের দেহে 
অগ্সি প্রজ্মালিত কর! এঁ আম-যাংস-ভূক্‌--এ ব্রাহ্মণদ্বেষীপ্দিগকে চির 
দিন দ্বণা করিও 1” 

ইন্দ্র ও সোম! এ,অনিষ্টকারীগণকে নরকের গভীরতম অন্ধকুপে 
নিক্ষিপ্ত কর! দেখিও যেন এক. জনও সেই অন্ধকৃপ হইতে উঠিতে না 
পারে!" শক্রপরিবেষ্টিত'নার্যের হদয় হইতে স্বতঃই এইরূপ প্রার্থনা 
বাহির হইত। বাঁহাদিগের হ্বদয়ে একধপ, ্শাবিশ্বীস--এরূপ জীবস্ত 
ধর্নভাব, তাহাদিগের, মধ্যে আধ্যান্মির-উকর্ম-ম্পয়- র্যকির আদর 
যে অধিক হইরে, তথিষস্ে. আর 'সঙ্গোহ নহি”: খভেরাং..ধাহাদিগের 
অধিকতর. ধর্াভাঁব ও উজ্জ্লভর কবিত্বশক্তি ছিল, তাহাঁদিগের প্রর্তি 

অদরিধাংশেরই মন ভক্কিভাবে আকষ্ট হইতে লাঁমিল। 'আধ্যি-সাধারণ 
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াঁহাদিগকে অন্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়! দেবারাধনাঁয় নিযুক্ত করি- 
লেন। ইহীরাই ব্রাহ্মণ [ক্রঙ্গোপাসক ) নামে অভিহিত হইলেন । 
সে সময় বৈশ্তেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য করিতেন। ত্রিয়েরা 
সেনাপতি ও রাজার কার্ধ্য করিতেন; এবং ব্রাঙ্গণেরা ধর্মযাজক বা 
আচার্য্ের কার্য করিতেন। আর্ষাসেনা যখন শরক্রসেনার বিরুদ্ধে 
অভিষানোদাত হইত, তখন আচার্ষযাগণ বিদারিয়। দেবতাদিগকে 
ডাকিন্ব। সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । . আচার্ধা দেবতাগণকে আহ্বান 
করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাহারা সমরে তাহাদিগের সাহাধ্য করি- 
বেন--এই বিশ্বাসে আর্ষাসেনা বিশ্বস্ত হৃদরে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। 
নে বিশ্বাস-প্রদীপ্ত হৃদয়ের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? অনাধ্্যজাতি 
এই প্রচণ্ড আর্ধা-শ্রোতন্বিদীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
ক্রমে ইহাতে বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিল না--তাহার। পর্ধ- 
তের অধিতাক। প্রদেশে শিপ স্বাধীনতা রক্ষা করিল । সাঁওতাল, ভীল 
প্রভৃতি পাব্বভীর জাতি -সেই অদমিত ও অনমনীয় অনার্ধ্য জাতি। 
তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই 
পার্ধতাজাতি-মকলের অভ্যন্তরে আজও সেই দ্বর্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহ! 
বর্তমান। আজও তাহার! সুযোগ পাইলেই-শ্বাধীনতা-পতাকণ উড্ডীন 
করিয়। থাকে । সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বম্পাবিদ্রেহ প্রন্ৃতি তাহার 
প্রমাণ। ঘে সকল অনাধ্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, 
আর্ষোর! তাহাদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিলেন ও চতৃর্থ বর্ণরূপে গ্রহণ 
করিলেন। বন্ধ! বাহুল্য যে, এই চতুর্থ বর্ণের নাম শুদ্রবর্ণ। এইরূপে 
চতুকর্ণের উৎপত্তি হইল । এত দিনে ভারতে শাস্তি বিরাজিত হইল। 
আর্ম্য অনার্ষেয যে লিরস্তত্ব সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহ মিটিয় গিয়। 
আভ্যন্তরীণ উন্নতির সুত্রপাঁত হইল । আবার নৃতন করিয়া কার্ধ্য 
বিভাগ হইল ॥ ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্ধ্য পূর্বের ন্তায়ই বহিল। কিন্ত 
বৈশ্ব ও শুদ্রের কার্যের পর্দিরর্তভন হইল। , এতদিন বৈপ্তগণকে - বুদ্ধের 
সময় সৈষ্ঠের কার্ধয ও কমিসেরিক্বটের কার্য্য, এবং শাস্তির সময় কৃষি- 
কার্য করিতে হইত |. কিন্তু এক্ষথে তাহাধিগের স্কন্ধে সে ভার রাখার 
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আর আবগ্তকতা রহিল না। অসংখা শূদ্র হিন্দুসমাজতূক্ হওয়ায়, 
ভাহাদ্দিগের উপর এই ভার স্তস্ত করিয়! বৈশ্টেরা এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যব- 
সায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্ধ্া-অনার্ধ্য-মিলনের . পূর্ববে কমিসেরিয়েট 
বিভাগও বৈশ্ুগণের হস্তে ছিগ। সেই সমর হইতেই তাহার] ক্রর- 
বিক্রয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কমিসেরিয়েট ও সৈনিক বিভাগ হাতে 
থাকিলে লোকে যেরূপ সহজে ধনশালী হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই 
জানেন। বৈশ্তেরা এক্ষণে সেই সঞ্চিত ধন বাণিজ্যে প্রয়োগ করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে তাহার! বহির্বাণিজ্যে অসাধারণ পাবদর্শিত1 
লাভ করিলেন । এক দিন এমন গিয়াছে যে বৈশ্াগণেব বহির্বাণিজ্য- 
পোত-_-রোম, ভিনিশ, মিসর, সিংহল, জাবা, চীন ও জাপান প্রভৃতির 
বন্দরে গমনাগমন করিত । এ দিকে শুদ্রজাতি ক্কষিকার্যেব উন্নতি ও 
পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শাস্তির সময়েই ব্রাঙ্গণেরা আপনা- 
দিগের অধিকার সমস্ত অনাক্রান্ত রাখিবার জন্ত বেদের শাখা প্রশাখা 
করিতে লাগিলেন । বিবাদ মিটিয়! গেলে ব্রাক্ষণেব আধিপত্য শ্বতঃই 
কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আকুলিত ছিলেন, যখন 
সৈল্গণ বিশ্বাস করিতেন যে, খষিবুনের স্তবে সন্তষ্ই হইয়া দেবগগ রপ- 
স্থলে তাহাদদিগের শরীরে আবির্ড,ত হইতেন, এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপু 
হইয়া তাহারা রণে অজেয় হুইয়। ঈাড়াইয়াছিল, সেই ভীব্নম্ত্যু-স*্শষ- 
কালে খক-প্রণেত। ঝ্রঙ্গর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈম্তগণের 
কেন, আর্য্যজাতি-সাধারণের বিশ্বাস ছিল ধে দেবতারা সহায় না হইলে, 
যুদ্ধে জয়লাভ হয় না) এবং ব্রহ্মর্ষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিনুতেই দেব- 
গণ সন্তষ্ট হদ না। সুতক্নাং যত দিন ঘুদ্ধ ছিল, তত দিন ব্রাক্ষণের আদ- 
রের আর সীমা ছি না। এ বিশ্বাস ত্রাঙ্মাপেয়াগদাপনারাও করিতেন । 
ত্রাঙ্মণেরাঁও ধে বিশ্বাস করিতেন বে, তীহার্দিজের আক়াধলার় ফেবতারা 
তুষ্ট হইক্া অতীষ্ই সিদ্ধ করেন, ভাহ! হাদিসের করের একাগ্রতার 
দ্বার স্পষ্ট প্রমাণীককত হয়। এর পকাগ্রতা খক্‌-বেদের 'অনেক 
স্তোতেই দেখিতে পাওয়া মায় । ছি একখটীর সবি আামৰা দিতেছি: 
“হে বরণ! তোমার সাহায্য বিন! আমি নয়দের পর্ব ফেলিতেও 
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অক্ষম | আমি যদিও প্রতিদিন তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করি- 
তেছি, তথাপি দেখিও যেন আমায় মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও ন!। 
দেব! মগ্গ্রদ্ত্ত হবিঃ গ্রহণ কর। আমার অপরাধ মার্জনা কর। এস 
একবার দেখ! দাও, এস আবার অনেক দিনের বন্ধুর স্তার পরস্পর 
কথাবার্তী কহি।» 

আর এক জন কবি স্তব করিলেন--. 

“হে বরুণ! আমার স্তব শ্রবণ কর, আমি তোমার সাহায্যভিথারী 
ভইয়] ডাকিতেছি, আমায় সাহাষ্য দেও) আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন 
আমি সুধী হই।» 

“হে বরুণ ! হে রাজবাজেম্বর ৷ হে ব্বর্গমর্তের অবীশ্বর ! দয়া করিয়া 
আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর | ”-খকৃবেদ ১। ২৫। ১৯। 

একাগ্রতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষ। অধিক পরিচগন আর কি 
দিব? কিন্ত ব্রাহ্মণগণের এ আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ন রহিল না । যখন 
শত্রু দমিত হওয়ায় মার্ধ্যাবর্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাঙ্গণ- 
গণের আধিপন্তা ক্ষত্রিযগণের অসহা হইয়া উঠিল। এদিকে ব্রাঙ্গণেরাঁও 
'অভান্ত আদবে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন তাহা- 
গে এই সময়কার স্তোত্র রাগদ্ধেষাদিতে পরিপুর্ণ। ছুই একটা 
তশ্তোতের ছবি দেখিলেই তাহ প্রীত হইবেঃ-- 

“হে মরুদগণ ! যাহার! আমাদিগকে উপহাস করে, যাহার! ব্রাহ্মণের 
দ্বেষ কবে--তাহাদিগকে পুড়াইয়! মার | £ 

“হে সোমদেব! ব্রাঙ্গণের! এত দিন তোমাকে কি তাহাদিগের 
রক্ষক বলিয়া স্বীকার করে নাই? তাহারা কি বলে নাই যে, তুমি 
তাহাদিগকে শাপ হইতে রক্ষা! করিয়াছ ? তবে ব্রাহ্মণের! যখন উপ- 
হসিত হইতেছে, তখন কেমন করিয়া ভূমি উদাসীন রহিয়াছ? তোমার 
জলস্ত বর্ষ! ব্রাহ্মণন্ধেষ্টার প্রতি নিক্ষেপ কর । » 

“আগামিনী উষা আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃড় পর্ধত সকল 
আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্বত সকল আমাদিগকে "রক্ষা করুক 
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এই ত্রঙ্ধ্িট্‌ যে ক্ষত্রির--তাহার আঁর সন্দেহ নাই। কারণ, এই 
সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্শা-বিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্য্িত 
হইয়াছেন। তিনি ঘোরতর তপস্ত। দ্বারা ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিতে কৃত- 
সন্কর হইলেন। তাহার ও তত্বংশীয়গণের অনেকগুলি স্তোত্র খাকৃবেদ 
সংহিতাক়্ সংগৃহীত হইয়াছে । ব্রাহ্মণের! তাহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে 
পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাহাকে স্বদলতুক্ত করিয়া লইলেন। স্বদলে 
লইলেন বটে, কিন্তু পূরা লইলেন নাঁ। তাহাকে মহধি উপাধি দিয়া 
ভূলাইলেন। স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না . ব্রাহ্মণের আর এক জন 
ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাহাকে রাজধি উপাধি 
'দিয়া ভূলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে মহধি যাজ্ঞবক্ক)ও বিদেহরাজ 
স্থপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্তজ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন । 

ব্রাহ্মণের! জনকের নিকট পরান্ত হইয়াও তাহাকে রাজধিমাত্র 
উপাধি দিয়াছিলেন । আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিষের] যে ব্রাঙ্গণগণের 
সমকক্ষত। লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্রাঙ্মণের! 
তাহার বাধা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া 
যাইতে পারে । 

যাহাতে ক্ষত্রিয়গণের ব্রাঙ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, 
যাহাতে তাহার ব্রাহ্মপ-পূজাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই 
জন্য ব্রাঙ্মণেয়া খকৃবেদের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতি শিক্ষা দিয়! 
গিয়াছেন। বেদ আর্য্য জাতির সকলেই অপৌকষেয় বাক্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন, “সতরাং বেদের আদেশের বিরুদ্ধীচরণ করিলে নরকে 
যাইতে হইবে,” এই ভয়ে ক্ষত্রিয়ের ইহার বিক্ষদ্ধাচরণ হইতে নিপৃত্ধ 
থাকিবেন--এই উদ্জেহেই- বোধ হয়, রণ ক্টোব্রগুলি রচিত হয়। 
খাকৃবেদের ৪1৫1৮ স্তোত্র পাঠ, ১ পানাদে কথা ০৪ পারি- 
বেন। তাহার মর, এইঃ--। ও, 

. এষে রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্তী টিক চলেন, টানি শ্বরাজ্যে 

ও ও ৃপ্রতিঠাপিত থাকেন ? তাহার কাকে মেদিমী শঙ্গাশালিনী 
হন, তাহার প্রজার তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। য়েবাক্গা শরণা- 
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গত ব্রাহ্মণকে ধনসম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন, তিনি অবাধে শক্রমিপ্রের 
ধনভাওীর হস্তগত করিতে পারেন, ঈশ্বর তাহাকে সকল বিপৎ্ হইতে 
রক্ষা করেন” । | 

ব্াহ্মণের! ক্ষত্রিযগণকে এইরূপে শুদ্ধ ভুলাইয়! ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ 
নহে, তাহাদিগের উন্নতি-পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়া রাখি- 
লেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরপ শুক্র করিলেন যে 
ধাহারা আশৈশব তাহার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা ব্যতীত 
আর কেহ সহজে উচ্চারণ করিয়া! উঠিতে পারে না। এদিকে তাহার! 
লৌকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়! দিতে লাগিলেন যে, বেদের শবের 
বা বর্ণের উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হন। 
নুতরাং কার্যযতঃ আশৈশব বেদগায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের উচ্চারণে 
আর কাহারও অধিকার থাঁকিপ না। স্থতরাং অগত্যা জনসাধারণের 
দেবতুষ্টিবিধানের নিমিত্ত ব্রাক্ষণবর্ণের শরণাপন্ন হইতে হইত। এইরূপে 
লোকশিক্ষায়» যাজনকার্ষো ও রাজোপদেশে প্রাঙ্গণের একাধিপত্য 
রহিয়। গেল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মণ স্তব না করিলে, ইন্্রাদি দেবতা 
প্রসন্ন হন না? ইন্দ্াদি দেবতা প্রসন্ন না হইলেও সৈন্যের মনে বিজয়াশী 
জন্মে না, সৈন্ঠ আশা-প্রদীপ্ত না হইলেও বিজয়লক্ষ্ী রাজার অস্ক-শায়িনী 
হন না--ম্রতরাং, রাজাকে ব্রাঙ্গণ-চরণে লুষ্ঠিত-শির ও ব্রাহ্মণের অন্ু- 
গ্রহপ্রার্থ দেখিয়। প্রজারাও রাজগুর ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইত। রাজ 
প্রজ। সকলেই ব্রহ্ধশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্ণকে যে কোন প্রকারে 
প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন 'হইবেন-সকলেরই এই 
বিশ্বাস। 

এদিকে ব্রাহ্মণেরাঁও এই.বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতেও ক্রি 
করেন নাই। তিনি আপনাকে দেবোপাঁসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ 
প্রদান করিতে আরস্ত করিলেন গ্রমে তিনি আপনাকে “মছধ্য-দেব 
বলিয়! পরিচয় দিতে আবস্ত 'করিলেন। বৈদিক খুগে শ্রান্ধ তত দূর 
গড়ায় নাই । 'ব্রাহ্মণ-খুগেই দেবপৃজক ক্রাঙ্গণ স্বপ্নং দেরমূর্তিতে আবি- 
ভুত হইয়াছেন। শতপঘত্রাক্ষণে (২য় অ।২৬) লিখিত আছে যে, ছই 
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শ্রেণীর দেবতা আছেন । প্রথমতঃ দ্বর্গায় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মুহুষ্য দেব- 
গণ। বীহরা সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াঙ্ছেন ও বেদের প্রকৃত উচ্চারণে 
সমর্থ, তাহারাই মহুষ্যরূপী দেবতা । এই ছুই দেবতারই পৃজা ব্যতীত 
মানবের মুক্তি নাই। ওদিকে ব্রাহ্মণের! প্রথমে যে মাহাত্ম্য, নৈতিক 
উৎকর্ষ, ও জলস্ত বিশ্বাসে আর সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের 
আধিপতা স্থাপন করিয়াছিলেন) তীহাদিগের ক্রমশঃ সে মাহাত্ম্য, 
নৈতিক উৎকর্ষ ও-জলত্ত বিশ্বাসের অভাব টিতে লাগিল। গ্ৃতরাং 
আপনাদিগের আধিপত্য রক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 

তাহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র-পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিষ্ব পতিত 
হয়নাই । তথন তাহার! একমাজ্র বর্ণ বই আর কিছু জানিতেন না । 
তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতিপ্রেম তঠাহাদিগের কার্যের একমাত্র নিয়ামক 
ছিল। সে সত্যযুগের কথা এখন ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবত 
পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে “সত্যযুগে একমাত্র বেদ, একমাত্র 
দেবতা, একমাত্র অগ্রি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ভ্রেতাযুগে পুরোরবার 
সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়।” বৃহদারণাক উপনিষদে ও এই বর্ণ- 
গত তেদের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত 
আছে যে, “সর্ধপ্রথমে একমাত্র বক্ষ” ছিলেন। তাহা হইতেই 
দেবমানবের সাষ্টি হইয়াছে । মানবৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি ত্রাঙ্ষণ, দ্দিতীর 
ৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় স্থঙি বৈশা, চতুর্থ স্যষ্টি শৃদ্র। (শূড্রকে পৃথিবী 
বলিয়! বর্ণন1 কর! হইয়াছে; অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্বভূতের ভর্্রী, 
সেইরূপ শূত্রঙাতি সকল বর্ণেরই আহারদাত্রী )। ব্রা্গণ সকল বর্ণের 
গুরু। যেপাপিষ্ প্রাদ্মণকে দ্বণ। করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী 
হইতে হইবে ।--এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ত্রান্ম- 
পেরা এই কালে শাস্ত্রের ভয় প্রদর্শন ছারা ভক্ষি চিরস্থায়িনী করিতে 
কৃতসঙ্কল্ন হইয়াছিলেন। খরি গুণ থাকে ত তক্তি'আগনিই' আসিবে... 
এ বিশ্বাসের, উপর তাহারা নির্ভর করিয়া ধাবিতে সাহস করেন নাই । 
ইংরেজেরা এখন ভুল করিতেছেন-বেকনেটেয ভয় দেখাটুয়া ভক্তি 
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আদায় করিবার চেষ্টী করিতেছেন,_তাহারাও সেই ভঙ্গ. করিয়া- 
ছিলেন। প্রভেদ এই যে, ইংরেজের! বেয়নেটের ভয় দেখ ইতেছেন, 
ব্রাঙ্গণের৷ পরলোকের ভয় দেখাইয়াছিলেন। যখন পরলোকের ভয় 
দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন চাপের ও শাপের ভয় দেখাইতেও পরা- 
অুখ হয়েন নাই । “শাপেন চাপেন বা” শাপে "হয় ভাল, নতুবা শক্র 
দমনের জন্ত তাহার! চাপ গ্রহণ করিতেও রুতসন্কর হইয়াছিলেন | এই 
্বধ্মচ্যতিরূপ পাপের প্রায়শ্চিন্ত তাহারা হাতে হাতে ' পাইয়াছিলেন। 

ব্রাঙ্গগণের এই একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত 
তাহাদিগের ঘোরতর শক্রতা বাধিয়া উঠিল।' ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের 
এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করিলেন? অনেক রক্তারক্তির কথা 
ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমর এখানে ছুই একটা 
মাত্রের উল্লেখ করিব। 

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথমে এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন । ভৃগুবংশীয়ের! 
কার্ববীর্ষের পুরোহিত ছিলেন । কার্ভবীর্্য তাহাদিগকে অনেক অর্থ 
দিয়া যান। তীহাদিগের অধিকাংশই দানাদি দ্বার! সেই অর্থের সদ্ধা- 
বহার করিয়াছিলেন-কেহ কেহ তাহা বিল-মধ্যে লুক্কায়ত করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। কার্তবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
দুঃস্থ হইয়া! পড়েন। তাহার! জানিতেন. যে ভৃগুবংশীয়গণের নিকট 
কার্তবীর্ধ্য-গ্রদত্ত ধন আজও মঙ্ুত আছে। তাহারা ভৃগুবংশীয়গণের 
নিকট এই ধন চাহিলেন। না পাইয়া শেষে তীাহাদিগের বাটার মাটটী 
থুড়িতে লাগিলেন । খুড়িতে খুঁড়িতে সেই গুপ্ত ধন বাহির হইয়া. 
পড়িল। তখন তাহারা ক্রোধে উন্মন্ত হইয়া ভূগুবংশের আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতা--অধিক কি গঞ্ডস্থ শিশু-সম্তান পর্যন্ত মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
কেবল দৈব বলে ছুই একটা রক্ষা পাইয়াছিল। পরশুরাম তাহার অন্ত- 
তর । পরগরাম ভৃগুকুল-ভিলক: যমদগ্ির পুত্র। সেই বীরেধ, হৃদয়ে 
আশৈশব দুর্দমনীয় প্রতি-হিংসাবৃন্তি .উদ্দীপিত ছিল। বথাকালে 
তিনি পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে ক্কৃতসন্বন্নু হইলেন। 
তাহার সায় বীর তৎকালে' জন্মে বাই। "তাহার প্রচ কুঠারের 


৮২ চিন্তা-ভরজিণী | 


গঘাতে ক্ষত্রিরকুল নির্মল হইতে লাগিল ॥ শুনিলে হৃদয়, শুধধ হইয়া 
ধার ষে. তিনি একবিং শতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামস্ত 
পঞ্চকে পঁচটী রৌবধির হদ প্রস্তুত করিয়া, সেই শক্র-শোণিতে পিঙ্- 
লোকের তর্পন করিয়ছিলেন *। পরশুবাম নিজে পরম যোগী 
ছিলেন । এ নরহত্যায়-_-এ স্বসাতিধ্বংসে--তাহার প্রতিহিংসা সাবন 
ভিন্ন অন্ত কোন স্বার্থপাধনের ইচ্ছা ছিল না । তিনি এইরূপে ভার'ত- 
ভূমিকে নিঃক্ষাত্রয়। করিয়া, ও তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত 
করিয়' কাগ্তপ মুনির হস্তে সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য অর্পণ পূর্বক 
মহেন্্র পব্ধতৈর উপত্যকা ভূমিতে গয়া বাদ করিতে লাশেলেন। 

যমদগ্রির মাতত। সত্যবতী কান্তকুক্জাধিবাজ কুশিকবংশোত্তব গাবির 

কন্তা। এই গাধির পুত্রেরই নাম প্রখ্যাতকীততি বিশ্বামিত্র । সুতরাং 
পরশুরাম বিশ্বামিত্রের ভাশিনেধ-পুল্র | পরস্পর এত নিকটনব্বন্ধী হই- 
য়1ও ছুই জনদুই প্রতিকূল দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। পনশুরাম 
ক্ষত্রিয়েব ধ্বংসে কাতসঙ্কষ্, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের একাধিপতা-নাশে গ্রতীত- 
ব্রত। ইক্ষাকুবংশীর রাঙ্গা স্থদেশের পৌরহিত্য লইয়া! বাশষ্টেব সঙ্গে 
বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম ভয়, তাহার অনেক কিংবাস্তী পুধাণা 
দিতে ব্যক্ত আচুছ। এখানে তালার সবিস্তার বর্ন অনাথশাক। এই 

বর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহন হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত ব্রহ্গমিত্ব বা 
রাজ-পৌরহিত্য প্রাপ্ত হরেন নাই। সেইবপ এই সংঘর্মকালে কাশী- 
স্বব অজাতশক্র -ফাহাকে কৌনীত কী ব্রাঙ্গণে মহধি গার্গা অপেক্ষায় ও 
অধিকতর বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ;-এনং বিদেহরাছ 
জনক--ধাহাকে ধাঁজ্ঞবঙ্ধ্য শতপণ বাক্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর 
পণ্ডিত বলিব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন রীক্গমি উপাধিগাত্র পাইলেন, 
কিন্ত রি উপাধি পাইলেন মা। সুতরাং ত্রাঙ্গণগণেধ সর্বাতোমুখী 
প্রভুতা এক প্রকার অ্থুপ্র হিতবা গেল । বরং এই ধিদ্নে সেই প্রহৃতব 
অধিকতর সুদৃঢ় হইল । 





তিল উিনিনিকি ০০০১৩০০০ 


* দাহাভারত, বদর, ১১৬-১১৭ অধ্যায়, মহানীরচিত ও রযুবংশ ভৃতি দেখ । 
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' এই সংঘর্ষের পূর্বে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোন কঠোর. নিয়ম 
বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণের! শুদ্ধ শ্বধর্্াতিরেকের 
বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়' ক্ষান্ত রহিলেন না; চতুর্ধর্ণের পরস্পরের মধ্যে 
আদান ও অন্নগ্রহণাঁদি নিষিদ্ধ করিলেন, এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড 
বারা এই পার্থকাতাব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
ক্ষকিয় সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় নির্মূল হইয়াছিল । সুতরাং 
ভারতের শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণের ছুর্দমনীয় প্রতু- 
শক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়- 
ছিলেন । 

কিন্ত এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ক্রাঙ্গণের অত্যা, 
চার ষখন একান্ত দুর্বিষহ হইয়। উঠিল, তখনই কপিলবাস্্ নগরের 
অবীশ্বর শুদ্ধোদনের পুজ্র ক্ষত্রিয়কুলতিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্ট 

নিবারণার্থ কার্ধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । 

_. ভ্রাঙ্মণগণের একাধিপতাপ্রিরতাই ভারতে শাক্যদিংহ-প্রচারিত 
বৌদ্ধধন্মের আশুরুতকার্যাতার প্রধান কারণ । বুদ্ধ? শবের অর্থজ্ঞানী; 
'অভেদ্‌ বুদ্ধির ভাঁব সব্ধ প্রথমে তাহার অন্তরে উদ্দিত হইয়াছিল বলিয়' 
তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়। প্রগিত। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, 
ত্রন্িণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ ও শূত্র সব সমান। চতুবর্বণের নিকট তিনি এই 
সাম্য গান গাইয়। বেড়াইতে লাগিলেন । বিশেষতঃ দীন ছুঃঘী অবহেলিত 
ও পদদলিত শৃদ্রজাতির নিকটই তিনি এই নব ধর্মের সবিশেষ প্রচার 
আরম্ত করিলেন। এই গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, 'এ গান 
যখন যে দেশে যিনিই গাইয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন । 
বীঞ্ট চৈতন্, গুরুগোবিন্দ, শাক্যবিংহ, মহম্মদ, শঙঞ্জর ও শঙ্করাচার্্য 
প্রস্তি সকলেই এই সাম্যধর্মের প্রচারক। প্রত্যেকেই এই নৃতম 
গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যোকেরই ছবি আজও জগ- 
তের ফোন কোন স্থানে প্রতিবিষদ্বিত রহিয়াছে । বৈষম্য-দঞ্ধ জগতের 
আজও তাহ! একমাত্র আশাস্থল। 

: আঙ্ণ ও বেদের বিক্ুদ্ধেই শীক্যসিংহের অভ্যুখান। বৈষম্টের 
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আকর ব্রাঙ্মণজাঁতি, এবং বেদ ত্াহাদ্দিগৌর আধিপত্য সংরক্ষণের প্রধান 
ভর্গস্বরূপ ; সুতরাং এ দ্ুইই উড়াইয় দিতে তিনি কৃতসন্বল্ল হইলেন । 
তিনি এই স্ুমহৎ ত্রত উদ্যাপন) জন্য রাজসিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, 
প্রাণাধিক পুত্র, ল্লেহময় জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া! অতি 
কঠোর সঙ্গাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। নিজে আত্মত্যাগের পরাকান্ঠ। 
দেখাইয়াতিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখুইলেন । বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্ণ্য 
ধর্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ কপ্নিয়া রাখিয়া- 
ছিল, এই নব ধর্ম তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয় 
উঠিল। সঙ্াট হইতে কুটারী পর্যাত্ত সকলেই এই নব ধর্শটের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ শুদ্ধ পুরুষজাতির পায়ের বন্ধন খুলিয়! 
দিয়! পরিতৃপ্ত হয়েন নাই । তিনি স্্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের 
সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্মের জয়পতাঁকা লইয়া 
বৌদ্গগ্রচারক ও বৌদ্ব-প্রচারিকাগণ ভারত আলোড়িত করিয়া বেড়া- 
ইতে লাগিলেন। তীাহাদিগের প্রচারকার্য্য ভারতের সঙন্ীর্ণ সীমায় 
আবদ্ধ রহিল না। দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ স্বীপাস্তরে তাহা প্রন্থত হইয়] 
পড়িতে লাগিল । আঙ্গ দ্রই একটা মুক্তিফৌজ দেখিয়া ভারতবাদী 
অবাক্‌ হইতেছে, কিন্ত কত বৌদ্ধ মুক্তিফৌজ যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া 
বেড়াইয়াছিল, তাহার ইয়স্তা করা যায় না। সেই মোহমস্্ব আজও 
মানবঙ্জাতির তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও 
যেখানে বৌদ্বধর্শ গ্রবল, সেই ফামেই জাতীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত- 
মান। চীন জাপ!ন প্রভৃতি ভাহার নিদর্শন । ভারতে ষে ছয় সাত 
শত বৎমর এই ধর্ম গুচলিত ছিল, সেই ছয় সাত শত ব্সরই ভারতীয় 
ইতিহাসের উজ্জপতম কাল। ভারতের বাগিজ্যপোজ, ভারতের রণ- 
তরী, ভারতের মুক্তিফৌজ এই সময়ই দগৎ আলোড়িত করিন্নী বেড়া- 
ইয়্াছিল। এই সময়েই শিক চুরুসা] কী হইয়াছিল । এই সময়েই 
বিদ্যার বিমপত্যোতি সর্ধশ্রেণীতে এরং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সম- 
ভারে বিকীরিত হইয়! পড়িয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ শ্রষ্কার গ্রন্থাকর্ত্রী 
শৃত্র্াতি হইতে উৎপন্ন । বৌদ্ধধর্শ প্রভাষে ভাগতের এরূপ ঘত্যুণয় 
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হইয়াছিল যে, গ্রীক নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধি- 
প্রার্থী হইয়াছিলেন। বৌদ্বধর্থের প্রাছুর্তভাব-কাঁলেই ভারত সিংহল জর 
করিয়াছিল, এবং অজেয় সেকন্দর সাহার গতিরো'ধ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না। 

এই সাম্যততন্ত্রূপ প্রকাগ্ড বিপ্লব ছয় সাঁত শত বৎসরমাত্র ভারতে 
রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকটই পরাজয় স্বীকার করিল। সক- 
লেই বোধ হয় জানেন যে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচাধ্যই অলৌকিক প্রতিভা- 
বলে আর্ধা-সাম্য-বায়বাস্ত্রে বৌদ্ধ সাম্য-বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। “বিষস্ত 
“বিষমৌবধম্* বিষ দ্বারার বিষ নষ্ট করার ন্তায় এক প্রকার সাম্য-প্রচার 
দারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন । বুদ্ধ গাইয়াছিলেন, ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, নৈশ্তা, ও শুদ্র সকলেই সমাঁন। শঙ্করাঁচার্ধ্য গাইলেন--“ও এক- 
মেবাদ্ধিতীয়ম, এক ব্রন্গই সত্তা) অপর সমস্তই সত্তাভাস, প্ররুত সত! 
নাহে ; জড়, অজড় সমস্তই এক ব্রহ্মঘয়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান 
জগৎ দেখিতেছ---এ সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রক্কতি ভ্রমমাত্র 
পুরুষই একমাত্র সত্তা ;র্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ, 
তাহা প্রতি নহে--পুকধ বা ব্রহ্ম প্রক্কৃতি পুরুষ ভেদজ্ঞান অজ্ঞানের 
কাঁধ্য। এই মহা! অন্ত্রের নিকট বৌদ্ধ অস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই 
এক-ফণন জড়, অজড় সবই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে--তখন ব্রাঙ্গণ 
ও শুদ্রে, সভ্য 'ও অসভ্যে, দীন ও দরিদ্র স্ত্রী ও পুরুষে কেন ভেদ 
থাকিবে ? হঠাৎ যেন ভারতের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল! ত্রান্ষণ্য ধর্শ 
যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়। চির-লালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল। 
এই অদ্বৈতবাদগহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল। বৈষম্য" 
জনিত বিবাদ ষেন কোথায় চলিয়া গেল। শৃদ্র, যবন,” পার্বত্য, বৌদ্ধ 
সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ নদ্দী ষেন এই প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ মহাঁসাগরে 
আসিয়! মিশিয়া গেল। সবই এক--ম্ৃতরাং সবই সমান-- এই মহাঁ- 
মন্ত্র ভারতের সর্ধতর উদেঘধাষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এত 
দিন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষে কধির-কর্দমিত হইতেছিল, আজ তাহাতে 
যেন শাস্তিবারি পতিত হইল! 


চা 
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ধন্ত শঙ্করাচার্য্য ! ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল 
তুমি আশৈশব ভারতের মঙ্গল কামনায় দীক্ষিত ছিলে বলিয়৷ এরূপ 
অসাধ্য সাধন করিতে. সমর্থ হইয়াছিলে। তুমি চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য 
হইতে কুষ্ঠিত হও নাই বলিয়াই ত্রাঙ্গণ ও চগ্ডাল এক করিতে 
পারিয়াছিলে । ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম এরূপ মাহাত্য আর কখন দেখাইতে 
পারে নাই । এ মাহাত্মের এক কণামাত্র আজ ব্রাহ্মণগণে থাকিলে, 
ভারতের দৌভাগারবি আবার উদিত হইত। এই আত্মপবংনকারী 
আর্ধ্য ভূমিতে তোমার মত নেতার আবার প্রয়োজন । দেব! তুমি 
যে অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছিলে, তোমার মত লোক ভিন্ন দে 
অপাঁব্য-সাঁধন আবার করে কে? দেব! আপিন দেখ যে, ভারতে 
তোমার কীর্তি লুপ্রপ্রান়! আবার ভারতবক্ষ ধর্ম-সাম্প্রদায়িক- 
তায় ছিন্ন ভিন্ন । হিন্দু ধর্শ আবার ত্বদরন্কিত সেই বিশাল বুত্ত হইতে 
সঙ্কুচিত হইয়া সঙ্ীর্ণতর বৃন্তান্যন্তরে আপিয়! পড়িয়াছে ! তুি 
এক দিন হিন্দু ধর্মে যে ওুদার্ধায সংক্রামিত করিয়াছিলে, যে উুদার্াগুণে 
এক দিন হিন্দুর সমস্ত ভারতবাসীকে অন্তর্নীন করিদা মাললমগুলীকে 
কুক্ষি গত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল--মাপিয়! দেখ দেব! সে হিন্দ্বন্ 
এখন কি অবস্থায় দাড়াইয়াছে! কতিপয় সঙ্কীর্ণমন। ধূর্ত ব্রাঙ্মণ পাও 
তের অনৌদার্যে ইহা ক্রমে সন্ীর্ণ হইতে সন্গীণ্তর সীমায় আবদ্ধ হই 
তেছে ! তুমি ব্রাঙ্গণ্য ধর্মকে যে পরিমাণে তুলিয়াছিলে, গ্রতিক্রিয়াৰ 
বেগে ইহা! সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িরাছে। সেই বণভেদ, সেই 
জাতিভেদ, সেই স্ত্রী-পুরুষ- বৈষমা আবার পুর্ণ মাত্রায় বিব্বাজঘান | যায় 
--সব বাক়--সোশার ভারত অন্তর্বচ্ছেদে ছার খার ভয়! দেব এক 
বার আবিভূর্ত হইয়া এই বিষম ধিপত্তিকালে তোঁনার হৃদরের ধন 
ভারতকে উদ্ধার কর! আবার নতজান্জ হুইয়। চণ্ডালের নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
কর! আবার ভারতে বিশ্বব্যাপী াম্যের--বিশ্বজনীন একত্বের--ভে্দি 
বাজাও। খ্ীষ্টান্‌, মুদলমা'ন, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, যিহদী, ব্রাহ্ম ,পারমীক-- 
ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়কে আবার বিশ্বপ্রেম-বলে হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত 
কর! দেব! তাহা না হইলে-”আঁবার বলি”সব রসাতলে মায়। 
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' শ্্াঙ্মণ! তুঁমিই ভারতকে অষ্টপৃষ্ঠে লৌহশৃখখলে আবদ্ধ করিয়াছিলে, 
তুমিই আবার শঙ্করাঁচা্য রূপে সেই শৃঙ্খল খুলিষ৷ দিয়াছিলে ; আঁবার 
শঙ্খল পরাইয়াছ,--আবাঁর শঙ্করমূষ্তিতে আব্ভূতি হইয়! সেই শৃঙ্খল 
খোল! তাহা হইলেই তোমার গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে! শঙ্করাচার্ধয অসংখ্য ভার্গা দল জোড়। দিয়াছিলেন-_ছিন্ন ভিন্ন 
বিণীর্ণ ভাবভতুক এক করিন্াছিলেন) সকলকে পায় ধাঁরয়া ডাকিয়া 
এক ধন্মমন্দিরের ভিতরে আনিয়াছিলেন। সে সময় শক্করাচার্য্য 
ভারতক্ষেত্রে প্রাভূতি না হইলে, বোধ হয় এত দিন জগতে হিন্দুধর্মের 
নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইত । সেই ধর্নীরের মাহাআ্ম্েই হিন্দুধশ্নী নবীন 
ভেজে উঠিক্না কিছু কাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকত। বিলুপ্ত করে, 
ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দুধর্মের বীজ নিহিত হয়। কিছু কাল 
পরিরা ভিন্নধন্্ শক্কর-মাহাজ্সে ভারতে অপ্রতিদন্দিনী প্রভূতা ভোগ 
কলিষাছিল। অদ্দৈতবাদময় সাম্যের ভেরি বহু দিন ধরিয়া ভারতের 
পন্বত পব্দতে, গুহার গুহার, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, শ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে 
উদ্ঘঘিত ভইপাছন। কিন্তু কি পাপে জানিনা_ইতিহাস আমা- 
দক দে টিবি সহারতা করে নাঁ-আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত 
ভারতচক অচ্ছিন্ন করিদ্বা ফেলিয়াছে! ব্রাহ্গণ নিজের আধিপত্য 
নক্ষান্ব জন্ত মানার বর্ণ বৈষম্য-র্ধূপ লৃহা-তন্ত'জালে ভারতকে আচ্ছন্ন 
বপয়াছেন।  কৌলীন্তরূপ উপসর্গ আসিরা আবার বর্ণ বৈষম্য-রূপ 
[রাগের সহি যোগ দিয়াছে। 

ব্রাহ্মণেপ বর্ণকে ও স্্ীজাতিকে জ্ঞান-ভাগারে প্রবেশ করিতে না 
দেওয়ার কল হিন্দুধর্ম সাধারণের এই সহান্ৃভূতি-বিরহ । বল! বাহুল্য 
বে হিন্দপর্থ্ে ও হিনু-রাজন্বে সাধারণের এই সহান্ৃভৃতি-বিরহই 
ভারতেন্ন জাতীর পতনের মূল। পাণিপথ সমরক্ষেত্রে যে অগণিত 
হন্দুসেনা সমবত হইয়াছিল, বদি ত্রান্ধণ্য ধর্্ের প্রতি ও ব্রাঙ্গণ্য 
বাজত্বের প্রতি তাহাদিগের অবিচলিত ভক্তি থাকিত, তাহ! হইলে সে 
অজেয় সেনাকে পরাস্ত করিতে কাহার সাধ্য হইত? জনসাধারণ 
যদি না জানিত যে “রামে মাবিলেও মারিবেঃ রাবণে মারিলেও 
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মারিকেঃ_-তাহা হইলে আজ বহু কোটা লোক মন্ত্রোষধি রু্ধ-বীর্য্য 
সর্পের স্তায় পড়িয়া থাকিত না। বহু কোটী হিন্দু থাকিতে ভারত 
কখন অনন্তকাল ঘুমাইর়া থাকিত ন1! 

যতদিন না ভারত আবার এক জাতীয় ধর্মের মুলে আশ্রন গ্রহণ 
করিতেছে, যতদিন না আবার ভারতে সাম্যভেরি বাজিতেছে, ততদিন 
ভারতে জাতীর জীবনের আশা! নাই । সে একীকরণ অদ্বৈতবাদে কি 
দ্বৈতবাদে, হিন্দুধর্ম কি ব্রাঙ্গধর্ম্মে হইবে জানি না। তবে বুদ্ধজেত। 
শঙ্করাচার্যের তায় নেতার ষে প্রয়োজন হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। সেই বিশাল হৃদয়, সেই বিশ্বপ্রেম বাতীত যে ভারচ্ছের ধর্- 
সমীকরণ অসাধ্য তদ্দিষষে আর মতদ্বৈধ নাই ।" অত্তিবিশাল ও গভীর 
বৌদ্ধধর্মকেও যে উদার হিন্দুধর্ম একদিন কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিল, 
সে উদার হিন্দুধর্ম ষে তারতের বিবিধ ধর্ম সম্প্রদায়কে আবার অন্তরীন 
করিতে পারিবে না-কেমনে বলিব? উপকরণ সামগ্রী সমস্তই হিন্দ 
ধর্মের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে । তাহার মধ্য হইতে কালের উপ- 
যোগী জ্রব্য সকল বাছিয়! লইয়া একাগ্রচিন্তে শবসাঁধনা করিলেই সাধক 
পিদ্ধি লাভ করিবেন। ব্রাঙ্মবর্্ণ যদি খীষ্ঠানধর্শের দিকে বেশী না গড়; 
ইত, তাহা হইলে ক্রাহ্গবন্্ সম্প্রদার এই সাধনায় দিদ্ধ হইতেন। কিন্ধ 
তাহারা এক্ষণে দিন দিন হিন্দুজাতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক হউন্বা 
পড়িত্রেছেন। এই জন্ হিন্দুজাতির উপর নার কর্তৃত্ব কর্চিতে পা, 
বেন কি না সন্দোহ-স্থুলে দীড়াইস্সান্ধে । | 

ব্রাহ্মণ ! তুমি এই সাধনার প্রবৃত্ত হই! শঙ্করাচাধ্যেন উদাস নীতির 
অন্বর্তী হইয়। আর্ধ্য নামের গৌরব পুনরুদ্ধার কর) বৈধদামর ধন্ধ 
প্রচার করিয়! ভারতের যে অনিষ্ঠ করিয়াছ, আবার সাম্য-স্থধামক্ন গান 
গাইয়া সেই গুরুতর পাপের গুরুতর প্রাক্ষশ্চিত কর! আবার ভারতে 
নব জীবন, সঞ্চারিত হউক?! মিলিত ভারত--ধনীতৃত ভারত-- 
আবার অগতের আরাধ্য হউক! ! কে বলিতে পারে, সে দিন আর 
অসিবে না? 
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আমরা অনেক বার লিখিয়াছি ও এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি ষে 
জাতীর শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জাতীয় 
শিক্ষা ধারা আঁগরা জাতীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা-_-এই ভাব ব্যক্ত করি- 
যাছি। ইতিহাস আজ পধ্যস্ত এমন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, যেখানে বৈদে- 
শিক ভাঘা দারা একটা জাতি সংগঠিত হইয়াছে । বৈদেশিক ভাষায় 
ব্যংপন্তি লাভ করিয়। দুই চারি জন পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু একটা 
সন্রগ্র জাতি কখন বৈদেশিক ভাবায় ব্যুৎ্পন্ন হইয়া! পাণ্ডিত্য লাভ 
করিতে পারে না। সমস্ত ইউরোপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে অনন্ত 
ঘর্ঘ লাভ করিয়াছেন, কিন্ত ইউরোপের জনসাধারণ কখনই রোমীয় বা 
গ্রী সী ভাষার পারদর্শিতা লাভ করে নাই। ইউরোপের প্রত্যেক 
“দশের উন্নতি নিজ নিজ মাতৃভাষার আলোচনায় হইয়াছে । ইউ- 
(বাপীর পরিতনগুলী নিজ নিজ মাতৃভাঘাকে রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষা- 
ভাণ্ডার হইতে বতুতা লইয়! অবিরাম ভূষিত করিবাছেন কিন্তু কখন 
পৌরীয় বা জীমীষ ভাষাকে জাতীয় ভাষারণে পরিণত করিতে চেষ্টা 
করেন নাই। অথচ রোমীক়্ ও গ্রীলীয় ভাষ।র সহিত সমস্ত ইউরোপীস্ 
ভাবার মুলত এঁক্য আছে। সংস্থতের সহিত ভারতীয় ভাষানিচয়ের 
যে সম্বন্ধ, প্োমীয় ও প্রীসীয় ভাষার সঙ্গেও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের 
(মই সম্বন্ধ । আমরা যেমন সংস্কতকে ভারতের চলিত ভাষা করিতে 
চেষ্টা কৰি না, সেইরূপ ইউরোপীয় পঙ্ডিতমণ্ডলীও রোমীয় ও গ্রীসীষ্ব 
ভাঁবাকে ইউৰোপের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করেন নাই । যে ভাষার 
সঙ্গে মৌলিক একতা মাছে সে ভাঁব। যখন আমর! আমাদের চলিত ভাষা 
ক্রিতে চেষ্ঠা করি না, তখন মুসগত-সাদৃশ্ঠ-বিরহিত বৈদেশিক ভাষাকে 
জাঁভীর চলিত ভাষ! করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অধিকতর বিড়ম্বনা আর 
নূই। ধাহারা এনপ করেন ত।হার' প্রত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতির 


খু 





৯০ . চিন্তাতরঙ্গিণী। 


প্রধান অন্তরায় । আমর! হুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আরা 
দের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষায় স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন । 
তীহারা কখোপকথনে, পত্রলেখনে ও বক্তৃতায় ভূলিয়াও মাতৃভণষা ব্যব- 
হার করেন ন1। তাহারা বলেন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, সুতরাং তাহাতে সমস্ত 
ভাব ব্যক্ত করণ বায় না, বিশেষতঃ ভারতবাসী সকলে বাঙ্গাল ভাষ! বুঝে 
না, সুতরাং অগত্যা ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয় । বাঙ্গাল! ভাব। 
অপুষ্ট ইহ! স্বীকার্ধ্য, কিন্ত তাই বলিয়া ইহাতে ভাৰবাঞ্জনে বিরত 
থাকিলে কোন কালেই ইহার পরিপুষ্টি হইবে না। “কারণ অভাবের 
মৌচন না হইলে, চিরকালই সে অভাৰ থাকিয়া বাইবে । কোন্‌ স্থানে 
ভাষার অভাব আছে-_£ন ভাষার কথোপকথন, সে ভাবার চিঠি পত্র 
লিখন, 'ও সে ভাষার হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন ন1 করিলে ন্াহা কখনই 
উপলব্ধি হইবে না! । প্রকৃতির আোত বন্ধ না করিলে, জাতীয় উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা আপনিই উন্নত হইতে থকিবে। আন্থরে 
ভাবান্তরাদি রহিলে সেই ভাবোচ্ছ,সের অনুরূপ ভাষা আপনা হইছেই 
বাহির হইবে । নিষাদকে মৈথুনাসন্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্তরকে বল 
করিতে দেখিয়া! বালীকির হৃদগ্নে করুণা রসের আবিভাব হয় 
“ম] নিবাদ প্রতিষ্ঠা স্বমগমহ শ্বাখতীহ সম । 
য ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবদীহ কামমোহিভম্‌ ॥" 

এই শ্লোক তাহার প্রতিবিষ্ব মাত্র । এই উচ্ছাসমর ছন্দোবন্ধন 
সংস্কৃত ভাষার প্রথম শ্লোক । জদ্গত ভাবের প্রতিবিষ্ব ভাষারপ দর্পণ 
প্রতিফলিত হইবেই হইবে 1 যুখ ও দর্পণের মধ্যে কোন বাব্ধান থাকিলে 
বেমন দর্পণে সুখের ছবি প্রতিবিদ্বিত হয় না” সেইরূপ ভ্গ্দত ভাব ও 
জাতীয় ভাষার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে হৃঘগত ভাব জাতীয় ভাষায় 
গ্রতিবিহ্িত হয় না ॥ ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে সেই ব্যবধানেক 
কার্য করিতেছে ॥ এই মুগ্ধয় দেউলে আমাদের হৃগ্ত ভাঁৰ পতিত 
হইয়া প্রতিহত হয়, তাহাতে প্রতিবিস্বিত হয় ন1। 

“প্রভবতি গুচিবিদ্বো্ গ্রাহেন মৃদাংচক্বঃ” 

দর্পণই' বিশ্বোদ্গ্রহে সমর্থ, মৃ্পিও বিশ্বগ্রহণে সমর্থ নহে । 
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, রুপক পরিত্যাম করিয়া সহজ কথায় বশ্রি। ভাবস্ষস্তির সহিত 
ভাষাম্ষ,হি আপনিই হইয়া থাকে । ভাষা ভাবব্যক্তির সঙ্কেত মাত্র। 
ভাবের আবি্াব হইলে ,সঙ্কেতের অভাব হয় না। নুতন ভাব 
হ্দয়ে আবিভূতি হইলে, তদ্বোধক নুতন সঙ্কেতের অবতারণায় 
কোন বাবা নাই। যদি সেই সঙ্কেত জাতিসাধারণ গ্রহণ করিপেন 
তাহা! হইলে তাহ! জাতীয় ভাষার অঙ্গীভূত হইল। যদি কেহ সেই 
সঙ্কেতের পরিবর্জে আরও ভাল সঙ্কেত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 
প্রমমটা পরিতাক্ত তইয়া তত্পরিবর্তে দ্বিতীয়টী ব্যদহ্ৃত হইবে। 
বদি ঢুইটীই ভাল সঙ্কেত হয়, তাহা হইলে হয়ত; ছুইটাই পরম্পরের 
প্র্তবাকারপে ব্যবন্ধত হইবে। দ্বই কিন্বা ততোধিক সঙক্কেতও 
পরস্পরের প্রতিণাক্য হইতে পারে । একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। 
একটা অশ্বাকাতিবিশিষ্ট জন্থৃকে দেখিরা আমি বলিলাম এই অশ্ব । আর 
এক জন অন্ত সমর বপিল এই খোটক। তৃহীয় ব্যক্তি আর এক সময় 
বলল এই হয় । ভিন ব্যক্তির শব্দই জাতি গ্রহণ করিল । সেই 
অবরি অশ্ব, ঘোটক, হয় পরস্পরের প্রতিবাকারূপে ব্যবন্ৃত হইয়া 
আদিতেচ্ছ । সংস্কৃত ভাষার যে অসংখ্য প্রতিরূপ শব্ধ দেখিতে পাওয়। 
মায় তাহার এইন্গুপে অষ্টি হইয়াছে । সাঙ্কেতিক শবে বেরপ দেখাই- 
লাম, যৌগিক শব্দেও সেইরূপ ॥ যিনি যে ভাষা বা পদার্থ বুঝাইবার 
কগ্ত থে সক্ষেত বাবহার করিয়াছেন ভারতীয় আর্ষ্যেরা যত্্পূর্ববক 
হ[কে ভাথায স্থান দিয়াছেন । এই জন্তই সংস্কৃত ভাবা এত পরি- 
পুষ্ট, এত স্ুনধুর। ও এত বৈচিত্রযপূর্ণ। এরূপ অন্নভাব আছে, ও 
এরূপ অল্প পদার্থ আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া বাক্ত করা 
বার না। বঙ্গ ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারূপ অপুর্ব অলঙ্কারের মধ্যমণি । 
ইংরাজী ভাষার এমন অগ্নভাব প্রতিবিশ্বিত আছে, যাহা সংস্কতের 
আশ্রয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিবিস্বিত করা যাইতে না পারে। হয়ত 
আজ সেই নব শব্দের অনুরূপ ভাব জাতিসাধারণের মনে উদ্ভুত হইবে 
নাঁ। কিন্ত ঘখন সে ভাবোদয় হইবে, তখন সে ভাবের অনুরূপ সঙ্কেত 
ভাষায় রহিয়াছে দেখিয়া জাতীয় হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। 


৯২ চিন্তা-তরঙ্গিণী। 


ধাহার! সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে আলিয়াছেন, তাহাদিগের জীবদ্দশায় 
হয়ত তীছীরী প্রত্যাখ্যাত হইবেন। কিন্তু কাল আসিবেই, যখন তাহা" 
দিগের হৃদয়ভাব-দ্যোতক ভাষা জাতিসাধারণ আদর করিয়া লইবে । 

কিন্তু তুমি যদি সে পরিশ্রন স্বীকার না করিয়া! তোমার হৃদয়ের 
ভাব করপ্রাপ্ত বৈদেশিক সঙ্কেত দ্বীরা বাক্জ করিয়! চলিলে, তাহা 
হইলে তোমার হৃদয়ের ছবি তোমার জাতিতে রাখিয়া গেলে না। 
বৈদেশিকেরা তোমার হর্দয়ের চিত্র কখন সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে 
না। সুতরাং সে ছবি অটিরে কাঁল-সাগরে বিলীন হইবে । কিন্তু তুমি 
যদি একটী নূতন ভাব নূতন সঙ্কেত দ্বারা তোমার জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত 
করিয়া যাও, তোমার জাতি মুত বন্ধু স্বৃতিতিস্ স্বরূপ তাহা অনন্থকাল 
বক্ষে ধারণ করিবে। | 

তবে কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? কেন দুই জনে এক হইলে জাতীয় 
সঙ্কেতে উভয়ের মনের দ্বার উভয়ের নিকট উদঘাটন কর না? কন 
ভাবব্যক্তির অক্ষ টত| লুকাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষায় কথা কিযা 
বা! লিখিয়। পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইঈবান্গ চেষ্টা কর? কেন কাকা; 
তুয়ার মত পরের বুলি মুখস্থ করিয়া আওড়াইয়া পরস্পরকে ঠকাইনান্র 
চেষ্টা কর? | 

এ জীবন-মরণ সংগ্রামের সনর। পরস্পবৃকে ঠকাইণার সময় নঙ্তে 
এ দুর্দিনে পরস্পরের অভাব পরস্পরকে জানাই পরস্পরের সাভাযো 
সে অভাব মোচন করিয়া! লইতে হইবে । জাতীয় দুর্গের যেখানে “ষ 
ভাঙ্গা! আছে পরস্পর পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে । পত্রাব্ণপে 
দে ভগ্ন স্থান লুকাইলে চলিবে না । ভাষার অভাব থাঁকে পুরণ কারা 
লও। ভাবের অভাব থাকে ত ভাবিতে আর্ত কর। বলের অভাব 
থকে ত বলোপচয় কর। পরের বলে) পঙ্গের ভাবে, ও পত্রে ভাষা 
মুগ্ধ হইয়া আপনার জাতীয় ভবিষ্যৎ নষ্ট করি ৪ না। 

আর বাহার! স্থুনিপুণ ভাবে বাঙ্গাল ভাষার গতি নিরীক্ষণ করি 
বেন তাহারা স্পট দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালাতাবার ভবিষ্যৎ তি 
উজ্জ্বল । ভারতবর্ষের এমন স্থান মাই--যেখানে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে 


ভারতের জাতীয় ভাষা । ৯৩ 


বাঙ্গালা ভাষাও তথার যায় নাই। যেন ভবিষ্য ভারতীয় ভাষার যোগ্য 
হইবীর জন্ বাঙ্গাল] ভাষ! ধীরে ধীরে স্ফীতাবয়ব হইতেছে । সংস্কতের 
পর প্রারুত, প্রারুতের পর পালী, পালীর পর মাগধী, মাগধীর পর 
মৈথিলী, মৈথিলীর পর বাঙ্গালা । সংস্কৃত ভাষা ক্রমিক আবর্তনৈে এই 
বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । হিমালয় হইতে যেন গঙ্গা বাহির 
হইয়া! নাঁন। তীর্থ পর্যটন পূর্বক সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন । 
এক দিকে অতযার্গ গগনস্পর্শী হিমাচল-অন্য দিকে অনস্ত ও অসীম 
সাগর | সেইরূপ এক দিকে উত্তণঙ্গ সংস্কৃত--অন্য দিকে অনস্ত উন্নতিসহ 
বাঙ্গালা । কারণের অন্ুব্ধপ কার্য | 

সেই অনন্ত উন্নতিসহ জাতীয় ভাষাকে পদদলিত ও অবহেলিত 
করিয়া যাহারা পরভাষাকে মস্তকে লইয়া! আপনাদের পাগডত্যের পরি- 
চয় দেয়, তাহাদিগকে আমি “জাত দাস” ভিন্ন মন্ত লঘুতর বাক্যে 
অভিহিত করিতে পারি না। 

আমর ইতিহাস হইন্তে ছুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইব 

ভাষাবৈধম্য বিদুরিত হওয়া পর্যন্ত সেই সেই দেশে জাতীয় একতা 
সম্পন্ন হয় নাই । ব্রিটনে প্রথমে অনেকগুলি ভাষ। ছিল। সে সময় 
বিছিন্ন-ভাঁবাকথন-শীল জান্তিনিচয়ের মধ্যে ঘোর বৈরতাব ছিল । ব্রিট- 
"নল প্রবান অঙ্গ ইংলগু, স্কটলও)১ ওয়েলস, ও আয়ললগ্ডে ত চারিটি 
স্বতশ্ন ভাষ। ছিলই, তপ্ঘিন্নও ভাষাগত অনেক অবান্তর ভেদ ছিল। 
বৈদেশিকের পদার্পণের পুর্বে ব্রিটন্‌ জাতির একটা ভাষা ছিল। 
তাহার পর রোমাণেন? আসিয়া সমস্ত আদালতে লাটান্‌ ভাষা প্রচলিত 
করিলেন । রোমান্দিগের পর সাকৃসেনেরা আনিয়া সাকৃসন ভাবা 
আদালত 'ও বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত করিলেন । তাহার পর নর্মী" 
রা আগিলেন-মাসিয়া তাহারাও সমস্ত আদালতে ও বিদ্যালয়ে 
নন্দ্মান্‌ ভাষা প্রচলিত করিলেন। যতদিন এই ভাষাগত পার্থক্য ছিল, 
ততদিন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গাঢ়তর বিদ্বেষভাব বর্তমান 
ছিল। তখন ত্রিটনকে কে চিনিত? পরস্পরের বল পরস্পরের 
উপর ক্ষয়িত করিয়। ব্রিটন জাতি তখন জাতিগণনায় নগণ্য ছিলেন। 


৯৪ চিন্তা-তরঙ্গিণী। 


ক্রমে তীহারা নিজ নিজ ভূল বুঝিয়া এই সর্নাশের মূলীভূত কারণ 
ভাষাবৈষম্য পরিহার করিতে লাগিলেন । টিউডার রাজবংশের সময় 
এই ভাষাবৈষম্য অপনীত হইতে আরম্ভ হয়-তাই অষ্টম হেনরী ও 
এলিজেবেখের সময় এত এত বড় বড় গ্রন্থকারের আর্র্ভাৰ হইয়।- 
ছিল। মিলনের বলের মধুময় ফল সেকসপীয়র বেকন প্রভৃতি প্রতিভা- 
শালী গ্রন্থকারগণ। প্রন জেমসের সময় স্কউলও ও ইংলও মিলিত 
হর়। সেই মিলনের অমৃতময় ফল: অতুলনীয় মিলটন্‌'ও আধুনিক যাব- 
তীয় কবি, দার্শনিক, এ উতহাসিক, পুবাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণ। সেই 
ভাষাগত মিলনের অপুর্ব পরিণাম ব্রিটনের বর্তমান সৌভাগা । ব্রিউন 
এখন অদ্যাপি-পরিজ্ঞ।ত জগতের সর্ধত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন । 
পৃথিবীর অন্যান এক চতুর্থাংশে এখন ইংরাঁজী ভাষ! কিছু না কিছু পরি- 
মাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আজ যর্দ উতলগ্ডে সেই ভাষাগত 
বৈবম্য থাঁকত তাহা হইলে ইতলগ্ডের কখন এরূপ সীভাগ্য হইত লা । 
একবার চল প্রাসীন রোমের সৌভাগ্যের মুলতত্ব অন্থসন্ধান করিয়া 
দেখি । লাটিন ভাবা প্রথদে ইতালীর একটা ক্ষন প্রদেশে কথিহ 
হইত। তখন ইতালী অন্তর্বিচ্ছিন্ন, ও প্রাদেশিক বিব্যোনলে জলিত। 
সে সময়ে ই তাঁলীর নাম আল্পনের বাহিরে যার নাই, ভূমধ্যসাগর পাল 
হইয়া দেশ দেশান্তরেও প্রতিধ্বনিত তর নাই, কিন্তু বখন লাউন-ভাফা- 
কথন-শীল রোমীয় জাতির বিজদ্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইতালী লাটন 
ভাষা প্রচলিত হইল, তখন রোম ভূবনেশ্বরী হইয়া উঠিল । লারটটিনভাব। 
তখন জগতে আাদূত হইল । তখন অসংখ্য পদা ও গদা লেখক--মসংখ্য 
ধতিহাসিক ও প্র্তত্ক্ত এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বাগ্সিক ইভালী- 
ক্ষেত্রে আবিস্ৃতি হইলেন । তাহাদিগের প্রতিভাবলে নৃতন ইউরোপ স্ব 
হইল। ইয়ুরোপের বর্তমান উন্নতির একটা প্রধান কারণ লাঁটিনভাষা | 
ইযুরোপীয় অধিকাংশ দেশেই লাটিন গ্রস্থসকঙ্গ অন্গদিত বা অন্কুকৃত হই- 
য়াছে। বর্তমান ইবুরোপীয় জাভিনিচয়ে লাটিন ভায়ারূপ ফট্টোগ্রাফ যন্ত্র 
সেই প্রাচিন যোনীয় জাতির ছবি পুর্ণ প্রতিবিখি ত হইয়াছে--তাই আজ 
ইয়ুরোপের এত সমৃদ্ধি! তাই আজ ইয়ুরোপের এত প্রতাপ । 


ভাঁরতের জাতীয় ভাষ।। ৯৫ 


একবার ভারতের পূর্বাবস্থা আলোচনা করি। যখন আর্যেরা 
। প্রথমে ভারতে আদিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত তাহাদিগের কথিত ভাঁষা 
ছিল । আর্ধ্যঞচবিগণের জলন্ত হৃদয়ভাব খগ্বেদে প্রতিবিদ্বিত | খধিরা 
বেদিতে বসিয়া সেই জালাময়ী ভাষায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছাস ব্যক্ত করিয়া 
সম্মিলিত গপনিবেশিকগণের মনে ধর্শপ্রবত্তি বা বীরবুত্তি উত্তেজিত 
করিয়া! দিতেন । তাহাদিগের সেই উন্মাদিনী ভাষায় উত্তেজিত হইয়া 
তপয় মাত্র আর্য ওপনিবেশিক অমানুষ অবদানপরম্পরা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন । ভাষাগণ্ত সাম্য সেই আধ্যজাতিকে অচিরকালমধ্যে 
অদ্বিতীয় শক্তি করিয়া তুলে। যতদিন তাহার! সারব্বত প্রদেশে বাঁস 
করিয়াছিলেন, ততদিন তাহার এই ভাষাগত সাম্য নিবিড়রূপে ঘনী- 
ভূত ছিলেন । তখন তাহাদিগের উন্নতির সীম ছিল না-_সৌভাগ্যেরও 
সীমা ছিল না। ক্রমে বিজয়মার্গে অগ্রসর হইয়া তাহারা পরম্পর 
হইন্ত বহুদূরে বিক্ষিপ্র হইয়া পড়িলেন । আদিম জাতির সহিত সংমি- 
শ্রণে তাহাদিগের পবিত্র দেবভাষা ক্রমে অসংখ্য প্রাকৃত ভাষায় (7010- 
[০৯ ) পরিণত হইল । গৌড়ী, সৌরসেনী, মাগধী, মৈথিলী, পালী 
প্রতি সসংখ্য প্রাকৃত ভামা আধ্য জাতির বিস্তৃতি ও আদিম জাতি- 
নিচয়ের সহিত সংমিশ্রণের কল। অসংখ্য প্রাদেশিক ভাবায় স্তর 
সঙ্গে সঙ্গে আর্ধাজাতির অন্তর্বিচ্ছেদ আরম্ভ হর। ভাষাটবষম্যের বিষ- 
মর ফল প্রাদেশিক বিদ্বেষ । সেই প্রাদেশিক বিদ্বেষ হইতেই ভারতের 
জাতীয় পতন সংঘটিত হইয়াছে। পরম্পর-ঘনীভূত একভাষাকথন- 
শীল আর্ধজাতি ক্রমে পরম্পর-মমতীশূন্ত বিভিন-ভাঁষা-কখন-শীল 
অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার আরম্ভ 
কপ্সিল। বর্গা আপিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল। জয়চন্ত্র দিল্লীর 
পিংহাসন ধবনকে বিক্রপ করিল-_-অন্তান্ত ক্ষুপ্ত ক্ষত্র অন্তর্ভতীয় উপদ্রব 
, ত গণনা করিয়া উঠী দয় । এখনও ভাষাগত বৈষম্যে ভারতের অস্থি 
মঞ্জা জর্জব্বিত । ভাষাবৈষম্যে ভারতের পতন হইয়াছে--ভাষাজনিতত 
সাম্য ব্যতীত ভারত সপ্ীবিত হইতে পারে না। 
ভাষাসাম্য যে জাতীয় একতাপ্প অপবিহীর্ধ্য উপাদান তদ্িষয়ে মত- 


৯৬ চিন্তা-তরঙ্গিণী। 


দ্বৈ নাই। তবে কোন্‌ ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে তদ্বিষয়ে 
ঘোরতর মতভেদ বর্তমান । কেহ সংস্কৃত, কেহ হিন্দী, কেহ উদ, 
কেহ বা ইংরাজীকে ভারতের ভবিষ্য জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাত 
করিয়াছেন । কিন্ত আমার ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে বাঙ্গালা ভাষাই 
ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে । এবিশ্বাস অমূলক নহে। 
বাহার! নিপুণ চিত্তে ভারতীয় ভাষানিচয়ের সহিত আধুনিক বাঙ্গাল! 
ভাষার তুলনা করিয়াছেন, তাতারাঁ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
লিখিত বাঙ্গাল! ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্তান্ট সমস্ত ভারতীয় 
ভাষা অপেক্ষা, সংস্কৃতের অধিক নিকটবন্্রী। সুতরাং অধিকতর পরি- 
মার্জিত ও ভাবব্যঞ্জক। সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ভাষা আজও 
পৃথিবীতে জন্মে নাই। শেভাষা সেই ভাষার অধিকতর অনুগামী, 
ভাহা জগতের বর্তমান ভাষা মাত্রেরই উপরে মে 'অচিবাঁৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিবে তদ্বিষয়ে সংশয় অল্প। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্তান্ত ভাঁষাব 
শুদ্ধ যে ধাতু বিকৃত হইরাছে এরূপ নহে, অনেক শব্দও বিরুত হইয়] 
গিয়াছে । কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দের বিকার হয় নাই। যিনি সংস্কৃত 
জানেন, তাহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা অতি সহজ যিনি 

স্কৃত হইতে উৎপন্ন থে কোন ভাষা পড়িয়াছেন, তাহার পক্ষেও 
বাঙ্গালা সহজবোধ্য । কারণ উভয় ভাষার শব্দগত অনেক সাদৃশ্য 
আছে। ছুরধিগম্য সংস্কৃত ভাবা ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পান্ধে 
না। উপ্দ,তে অনেক পারস্ত ও আরবী কথা থাকায় তাহা হিন্দবভল 

ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। বৈদেশিক ভাঁষা জাতীয় হদ- 
প্নের অন্তস্থল কখন স্পর্শ করিতে পারে না, জুতরণং ইংরাজীরও কখন 
: ভারতের জাতীয় ভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে রহিল বাঙ্গালা 
ও হিন্দি--ভারতের ইংরাজী ও ফরাসী । আমরা একবার বণিয়াছি 
এতদুভয়ের মধ্যে ঘাঙ্গালা অধিকতর পরিমার্জিত, অধিকতর পরিপুষ্ট 
সুতরাং অধিকতর ভাবব্যঞ্কক ; আবার সেই বাক্য পুনরুতস্ত করিলাম । 
অধিকতর পরিপুষ্ট ও অধিকতর ভাবব্যঞ্জক- বলিয়াই বাঙ্গালাভাষা 
ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । কি গণ্য, কি পদ্য, কি ইতিহাস, 


ধকি পুরাবৃত্ত, কি.দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সমাঁজনীতি, 'কি রাজনীতি, 
সকল বিষয়েই বঙ্গভাষায় ভূরি তূরি পুস্তক লিখিত হইতেছে । 
গতি চণ্তীদাসের সময় হইতে আধুনিক বাঙ্গালার শুত্রপাত। তখনও 
ইহা মৈথিলীগন্ধবিশিষ্ট ছিল। চৈতন্যের ধর্ম প্রচারের সময় ইহা অধিক- 
তর পরিপুষ্ট হয়। চৈততস্তের সময় হইতে' ভারতচন্ত্রের. সময় পর্য্যস্ত 
ইহার কিঞ্িৎ গতিমান্দ্য উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্ত্রের সমন হইতেই 
ইহা বেগবতী. হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়ের সময় এই বেগ 
থরতর হইয়া উঠে। সেই অবধিই বাঙ্গাল! ভাষা প্রচণ্ড শ্রোতস্থিনীর 
স্তায় উন্নতি-সাগরাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইয়াছে । সে আজ 
অর্ধ শতাব্দী মাত্র হইবে-_ইহার মধ্যে অসংখা প্রতিভাশালী লেখক 
বাঙ্গাল! ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন । বিদ্যাসাগর, মদন: 
মোহন, অক্ষয়কুমার, দীন বন্ধু, বঙ্কিম, মধুহুদন, হেমচন্দ্র টপ 
শালী লেখকমগ্ডলীর আবির্ভাব এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই। যেরূপ 
ত্বরিতগতিতে বাঙ্গাল! অগ্রসর. হইতেছে ইহাতে আর কোন ভারতীয় 
ভাবার বাঙ্গালার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা! নাই। যদ্দি'উৎসাহ পাঁয়, 
যদি গৃহমধ্য হইতেই বাধা ন! পায়, তাহা হইলে বাঙ্গাল! অচিরকাল- 
মধ্যে অন্তান্ঠ ভারতীয় ভাষাকে কুক্ষিগত করিয়া লইতে পারে-_জাতীয়- 
সন্িলনের প্রধান অস্তরাম্ব ভাষাবৈষম্যকে বিদুরিত করিয়! অপুর্ব্ব ভার- 
তীয় জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে। বাঙ্গাল! বহিশ্চর ও আভ্য- 
স্তরীণ অনেক বাধ! বিপত্তি সত্বেও ক্রমিক অগ্রসর হইতেছে ।. বহিশ্চর 
বাধার উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই, কিন্ত আত্যস্তরীণ বাঁধ! আমরা ইচ্ছা 
করিলেই অপনীত করিতে পারি । .উপরে যে বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ 
করিলাম, তাহা, বৈদেশিক-শাসন-জনিত । বৈদেশিক রাজার স্বার্থ 
জাতীয়তাষার ধ্বংদে বৈদেশিক ভাষা বছল প্রচার ।. বৈদেশিক রাজার 
স্বার্থ ভাবাটবৈষয্য চিরস্থারী কা: .. “কারণ বিভিন্ন ভাষা. দ্বতে: ঘনীতৃত 
মিলনের কোন: সন্ভাধনা নাই এইস গবর্ণমেন্ট ভারতের অপরিপুষ্ট 
ক্ষত সুত্র গ্রাদেশিকে ভাষাগুবিকে অতি যদ্ধে পরিরক্ষিত করিতেছেন । 
আসামী ও উড়িয়! ভাষার সহিত বাঙ্গাল! ভাষার অনেক সৌসামৃশ্ত । 
৯. রা 


চ্৮  চিস্তাতিরঙ্গিণী।: 


গবর্ণমেন্টের বিপরীত চেষ্টা সববেও আগামী ক্রমে বাঙ্গালার কুক্ষিগত 
হইতেছে। উড়িয়াও এত দিন কুক্ষিগত হইত, কিন্তু বর্ণমালার আকার 
গত বৈষম্য নিবন্ধন তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে মাত্র। বাঙগালার 
অতি সরলও সুন্দর বর্ণমাল] একদিন নিশ্চয়ই জটিল ও কদাকার উড়িয়! 
বর্ণমালাকে পর্য-দস্ত করিবে । দেবনাগর বর্ণমালা অপেক্ষাও বাঙ্গালা 
বর্ণমালা অধিকতর সরল, অথচ সমানই সুন্দর । সুতরাং হিন্দীর 
দেবনাগর বর্ণমালাও 85:51৮8] ০10১9 9৮686 মতাহ্থসারে কালে 
বিলীন হইয়া যাইবে । যেমন ওল্ড ইংলিস' বর্ণমালা অধিকতর 
07280067681 বলিয়! রোষীয় বর্ণমালা দ্বার পর্যন্দস্ত হইয়াছে, সেইরূপ 
অধিকতর অলঙ্কৃত দেবনাঁগর বর্ণমালা সরলতর বাঙ্গাল! বর্ণমাল। দ্বার! 
একদিন নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইবে। বৈদেশিক রাঁজার কৌশলে 
এ শুভদিন আসিতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ দিন যে 
আসিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । বাঙ্গালার জাতীয় ভাষা হওয়ার 
অন্কুলে আর একটা যুক্তি এই যে বাঙ্গালা ভারতের রাজধানীর ভাষা । 
রাজধানীর ভাষাই সকলকালে সকল দেশেই জাতীয় ভাষারূপে পরি- 
ণত হইয়াছে । বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় পালি ভাবা রাজধানীর ভাষা ছিল, 
স্ৃতরাং পালি তৎকালে সর্বনঃপ্রসারী হইয়! উঠিয়া ছিল। সেইরূপ 
মাগধী, মৈগিলি, ও গৌড় প্রভৃতি ভাষাও যখন যখন বাঙ্জধানীব ভাষা 
হইয়াছিল, তখনই সেই সেই রাজধানীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের ভাষা- 
পে পরিণত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বৈকেক্িক লীতি (1)90976 
781185600০1) ) অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃতি দুর-বিলগ্িত 
করিতে পারেন বে কিন্ত এ গতি একেখারে বোর করিতে কখনই সমর্থ 
হইবেন না। ভারতের বাজধানীর ভাষা বাঙাল একদিল ভারতের 
জাতীয় ভাষ। হুইযেই হইবে । ইংকাঁকী তথা ও ইতালীয় ভাষা এ বিষযে 
আর্গাদের পুর্ব নিদর্শন | আইস, ভাই | : আমরা আত্যন্তরীণ কন্তযায়- 

গুলি বিুিত কি নারীরা পানী মেই মৌজাগযের ফিন শীষ আন- 

যন বি) আইন ভাই আমরা মডডাধাকে পুজা করিত শিখাই। 
ভারতীয় 'আরদিরা পতি ভাধাঁকে দেখতাধা রলিয়া গুড়ি ফারিতেন, 


রী 





ভারতের জাতীয় ভাষা । ৯৯. 


ভাই সংস্কৃত আাজও ভাষাজগতের শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছে । সেই সংস্কৃতির 
. খাতিরে আজও আমর! সভ্য জগতের গৌরবভাঁজন। সেই সংস্কতের 
খাতিরে আজও আমরা বিজেত্রী জাতির আদর-ভাজন। সংস্কৃত ভাষার 
পুন্যবল ন। থাকিলে এতদিন হয়ত আমরা আমেরিকার আদিষ অধিবাসি- 
গণের দশ! প্রাপ্ত হইতাম । আমাদের পর্বপুরষগণ আমাদিগকে আর 
কিছুই দির! যান নাই, কেবল অনস্ত-রত্-গ্রদবিনী ভাঁরতভূষি ও অনস্ত- 
রত্ব-গর্ভ সংস্কৃত ভাব! রাখিয়া গিয়াছেন |. এই ছুই এর কর্ষণ ও মস্থনে 
অ।ম[দের সমস্ত জাতীয় অভাব বিদুরিত হইবে । আইস আমর! সেই অনন্ত 
রক্জাকর হইতে রত্বতাজি আহরণ করিয়! মাতৃভাষার অঙ্গ ভূষিত করি। 
কত ক গভীর চিন্ত! সংস্কর'ভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়াছে, আমরা 
আজও ভাহার সহস্রাংশ ও সাতৃভাধায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। 
পারি নাই তাহার কারণ মাভৃতাষার অনাদর। ধিনি সে কার্ষ্যে ব্রতী 

হইবেন তিনিই অলাহারে মরিবেন । কারণ বাঙ্গালী আজও বিদ্যালয়ের 
পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্ত পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। শুদ্ধ যে আমরা 
উচ্চ সাচার লেখকগণকে অনাহারে মারি তাহা নহে, আমরা অনেক 
সধষ তাহাদিগের প্রতি ওদাসীন্ত দেখাইয়! থাকি । ধিনি বাঙ্গালানবিশ 
বঙসঘাজে তীহাঁর বড় অনাদর। বাঙ্গাণানবিশ বঙ্গ সমাজে অবজ্ঞা. 
স্থচক উপাধি 1 ধিনি ইংরাজীতে বক্ততা করেন, ও ইংরাঁজীতে লিখেন, 
তাহার সমাজে অধিকতর সন্্ান। যেন ভাবের কোন মাহায্্য নাই, 
ভাঁষারই মাহাম্ত্য । ঘেন কোন মহান্‌ ভাব জাতীয় ভাষার ব্যক্ত.করিলে 
তাহার মাহাক্বা করিয়! যায়! যেন কোঁন ভার. অধিক লোকে .বুঝিলে 
ভাবপ্রকাশকের গৌরব কমিয়া যায় । যেন মনে মনে শঙ্কা পাছে দাস 
জাতির ভাষ] ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকো আমাদিগকে দাস 
বলিয়া স্ব করিরে। কিন্ত দাস !.. কতকাল এরপ মুর পুচ্ছে নিজ 
কাকত্ধ লুকাইবে1কতকা পরের পরিচ্ছদ. ভূষিত হ্ইয়। আপনাকে 
ছুদ'র দেখাইতে চেষ্টা করিবে? “যাহা তোমার লয়), কখন. তোমার 
হইবে না ও হইতেও পারে না, তাহার গর্বে অভিভূত ৃ : হইয়া নিজের 
কাপুরুবত্ধ আর কতকাধ দেখাইবে? তাই. 'বলিতেছি. আইস. ভাই! 





১০ চিন্তা-তরঞিনী। 


আমর! আপন জিনিসকে আদর করিতে শিখি । যে মাতৃভাষাকে আমর!” 
অনাদর করিলে, জগৎ অনাদয় করিবে, দে মাতৃভাষার গৌরব বর্ধন 
করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না! করিলে আর 
কেহ সুশোভিত করিবে না, নান। দেশ হইতে রত্বরাজি আহরণ করিয়া 
তাহাকে সাজাই। নান! ভাষার সুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃতা 
মাতৃভাঁষার শিরোভূষণ করি। যে চিত্রকর তাহাকে ভাল বর্ণে ফলিত 
করিতে পারিবেন, যে শিল্পকর তাহাকে বিচিত্র অলঙ্কারে বিতৃষিত 
করিতে পারিবেন, ও যে উপাসক সেই উজ্জল-বিচিত্রালঙ্কার-তৃষিত 
প্রতিমার প্রাপপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, আইস ভাই! আমর! তীহা- 
দিগের পুজা করিতে শিখি। যদি সেই প্রতিমাকে জগন্মনোমোহিনী 
ও উদ্দীপনাময়ী করিতে চাও, তবে সেই প্রতিমার নির্মাতাগণকে 
পর্য্যাণ্ড আহার প্রদ্দীন কর। বাহাতে তাহারা অনন্তমনে সেই প্রাপ- 
প্রতিষ্ঠাকার্য্ে নিযুক্ত থাকিতে পারেন তাহার উপায় করিয়। দেও। 
অনাহারে যাহার নিজের প্রাণ গুফ হইয়া ষাইতেছে, সে কখন অপরের 
প্রাণসধার করিতে পারে ন1। দিবারাজ্র যাহার অন্নচিস্তার় অতিবাহিত 
হয়, সে কিরূপে এ কঠোর শবসাধনায় সিদ্ধ হইবে ? অন্তকার্ষ্যে যাহার 
জীবনী শক্তি ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার ক্সীপ স্বরে বহুদিনের পতিত্ত 
জাতি কি উঠিতে পারে? বাহার মন্তিষ্ষ লেখনীশলাকার অবিরাম 
বিদ্যুৎ উদ্দীরণ করে, ভারতে এরূপ লোকের এক্ষণে বিশেষ গ্রয়োঙ্গন 
হইয়াছে । সে ভাড়িত-গ্রবাহ অন্ত দিকে ব্যয়িত হইলে ভারতের 
সখের দিন আসিবার অনেক বিপক্ষ পড়িয়! যাইবে) তাই বলিতেছি 
আইস ভাই! আমর এখস হইতে জাতীয় ভাষার উষ্নতিসাধনে আয়ে 
সর্গ করিতে পিক কারি । শহাবীগা ধর্দাথে অতি গৃহস্থ অরতিদিন এক 
. মুষ্টি করিছা চা্িল রাধিয়া যেয়। সেইকাপ, 'সাইস কামরা এপন হইতে 
জাতীয় ভাষার উনি -সধিমার্থ পাতোক ,ইিগাকিদিত চান সঞ্চিত 
করি। আইল জামা অ্য়পে সফি চর নিক করিব তিগৃহে 
একটা করিয়া পু্কায়া পাসাটিত রনি! খে টের পারিধে না, 
অথচ অচিরকীযাদযোে পতিত অগা, গরাকর্থাশিতে পরিণত 





অভিযান ও সারম্বত উৎসব | ১০১ 
ছটবে ৷ চতুপ্দিক্‌ হইতে তখন উৎকষ্ট গ্রচ্থের পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিবে। 
অস্তনিগৃহিত জাতীপ্ন প্রতিভা তখন দ্বাদশক্দ্রের উজ্জ্লতা প্রাপ্ত হইবে । 
মেই ভাড়িত যন্ত্রের (138৯৮৮15 ) অবিরাম প্রয়োগে অচেতন ভারত 
গুনর্জীবিত হইবে৷ বিধাতঃ1 ভারতের ভাগ্যে তুমি কি এ সৌভাগ্য 
লেখ নাই। না! তা ভাখিতে পারি না । যে বিধাতা! তারতকে এক 
দিন জগতের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন, যে বিধাত। ভারতের পুর্বভাষাকে 
দ্েবভাষাম় পরিণত করিয়াছেন, ঘে বিধাতা আধ্যাত্মিক 'উৎকর্ষে আজও 
ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়। বাখিয়াছেন, সে বিধাতা ষে ভার- 
তকে আর উঞ্জিতে দিবেন ন1তাঁহা কখন বোধ হয় না।--কথনই নহে। 
ভারত আবার উঠিবে--আবার জাতিগণনার অগ্রণী হইবে--আবাঁর 
সভ্যভা-লোকে জগৎ ঝলসিত করিবে--আবার তাহার জাতীয় ভাষা 
যুগপৎ অখুতবর্ষণ ও বিছ্যদুদগীরণ করিবে! সে জাতীয় ভাষ! বাঙ্গালা 
ভইবে কি না, তাহ! সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাপীর করারন্ত! 





অভিযান ও সারস্বত উৎসব 1% 


সন্তানগন ! আঁ আমরা থে অভিষানিক যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হই- 
ধম, ইহা সামান্ত অভিযান নহে । বিজয়োদ্যত সেন! বিজয় পিপাঁপায় 
গ্রমন্ত হইয়া শত্র বিরুদ্ধে সে অভিযান বা মার্চ (07910) করে, ইহা 
সে অভিযান নহে । আমর! আজ যে জর্থে এই অভিযান শব প্রযুক্ত 
করিলাম, এ অর্থে অভিবাঁন শব পুর্বে কখন প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং 
অভিধান খ.জিয় অভিযানের এ অর্থ পাইবে না। হ্বদয়ের উৎস হইতে 
অভিযানের যে অর্থ উত্তুত হইয়াছিল, অনেক দিনের সাঁধনাবলে আজ 
অভিযান শব সেই অর্থে কাধ্যতং শয়ুক তইাছে দেখিয়া জীবন সার্থক 
বোধ করিলাম। | 





র্‌ রর পরব যয়মনসিংহ গ্রন্থ সমিতির আতিক গঠিত হয়! 


১৩২. | চিস্তান্ভরঙ্জিশী। 


আমর! যে অর্থে অভিযান শব অদ্য কার্য্যতঃ প্রবুক্ত করিলাম, তাহার 
অর্থব্যাখ্যা করিতেছি । অভি পূর্ব্বক "যা ধাতুর উত্তর শান্চ প্রপ্তায 
করিয়া আভিযান শব সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহার যৌগিক অর্থ 
কাহারও অভিমুখে গমন কর1। ইহার রূঢ় অর্থ এক দল সৈন্ের শক্র 
অভিমুখে গমন । আজ আমরা এই রূঢ় শব্ধের পরিবর্তন করিয়া এই 
অর্থে ইহাকে ব্যবহার করিলাম--এক. হৃদয়ুদলের, অন্ত হদয়দলের 
অভিমুখে গমন । আমরা অপগণ্ড ভারত সন্তান এত দিন নিদ্রীয় 
অভিভূত ছিলাম। আজ আমাদের কোন দৈবী শক্তিবলে নিদ্রোঙ্গ 
হইয়াছে । কে যেন আমাদের অঙ্গে সম্মোহন অস্ত প্রযুক্ত করিয়াছিল-_ 
তাই আমরা এত দিন চেতনা-হার! হইয়া পড়িয়াছিলাম--আমাদের 
অঙ্গের বেশভূষ! রত্বাভরণ সেই অবসরে কে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে । 
এত দিন আমরা মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলাম--সংজ্ঞা ছিলনা _প্তর1ং 
কিছুই জানিতে পারি নাই-_-এবং প্রতিবিধানও করিতে পারি নাই। 
সহস! নিদ্রাভলে দেখি--আমর লগ্নকার, লগ্মপদ্দ এবং রাঁজরাজেশ্বনীর 
সম্তান হইয়াও নিরাভরণ পড়িয়া আছি। তখন দরবিগলিত অক্রধারায় 
আমাদের বক্ষ ভাসিয়া গেল । ক্রনানে আগাঁদের এত দিন অতীত হই- 
যাছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে বসিয়া শুদ্ধ কাছিলে চলিবে না । 
আমাদের ভাই ভগিনীগণের সকলেরইত এই দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং 
এস ভাই ! আমরা কে কোথায় পড়িয়া আছে--কে কোথায় পড়িয়া 
কাদিতেছে--দেখিয়া আসি, যে উঠিতে পাঁরিতেছে না চল আমরা, গিয়া 
তাহাদিগকে ধরিয়া তুলি? যে ফাদিতেছে, তাহাব অশ্রু জল মুছাইয়া 
দিই ) আঙ্বাসবাকো "ভাঙার শুক্ষপ্রার হদয়কে সঙ্লীধিত করি। চল 
ভাই ! আঁময়া যে গল উঠিয়াছি--সেই দগের সঙ্গে অন্ত দলের যোগ 
'সাধন। করি । ভারতের সমস্ত হৃদয়-আোতখিনী একজ নিলাইয়া এক 
নূতন মহাসাগর উৎপন্ন করি । থক হাদয়-লোৌরশ্িমীর অন্ত হ্বদয়- 
 আোতখিরীর অভিসুখে যে গমন--তাহাই আমাদের সাজার অভি- 
"যানের প্রতিপাদ্য । ইহা রাজসিক 3 ভাঁজলিক নহে। ইহা পূর্ণ 
'-সাত্িক । ইহা সহিত সাঈন্িক তাঁধের বা ধীর গংসর কোপ সংলব 
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নাই | করুণ সই এ অভিযানের জীবন-_স্ৃতরাং নিরন্তর বলিয়া আমা- 
দের ছঃখিত হইবার কারণ নাই । যোগসিদ্ধ না. হইলে অস্ত্র গ্রহণ 
নিধিদ্ধ। যত দিন আমরা যৌগসিদ্ধ লা হইব--তত দিন আমরা 
বালক--কৃপার পাত্র । পঞ্চবিংশতি কোটী হৃদয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, 
আমাদের কিসের অভাব? স্ুতর1ং আমাদের প্রথম কার্ধ্য এই যোগ 
সাধনা । এত দিন আমরণ শুদ্ধ ভাবময় জীবনে সময় অতীত করি- 
যাছি,_-আজ আমাদের কাধ্যময় জীবন আরম্ত হইল। তাই আজ 
আমর! দ্বারে দ্বারে অভিযান করিয়৷ দৃরবিক্ষিপ্ত হদয়-কলিকাগুলি কুড়া- 
ইয়া লইয়া আঙ্গ ভগবন্তী সরত্রতী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হই- 
যাছি। যে সরস্বতী দেবীর বরে আজ ইউরোপ ও আমেরিকা _এসি- 
যার 'ও আফ্রিকার কর্তৃত্ব করিতেছে,-যে ভগবতী সরস্বতীর কৃপায় 
গ্রাচীন আর্যের জগতে অজেয় ছিলেন, আজ সেই ভগবতী সরস্বতীর 
মন্দিরে আসিয়া ভাতার নিকট জ্ঞানভিক্ষা করিতেছি । বিন] জ্ঞানে 
কোন জাতি উঠিতে পাবে না । জ্ঞানহীন হইয়া পড়িক্াছি বলিয়াই আজ 
আমাদের এই দুর্দশা । স্থতরাং এস ভাই | আজ সমস্ত ভারত মিলিয়া 
এই শুভ দিনে ভগবতী সরম্বতী দেবীর আরাধনা করি।' তিনি যেন: 
ভাবতেও প্রতি মাবার ক্কপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বেন আবার ভারতকে 
জ্ঞানালোকে সমুজ্জলিত করেন। যখন এ পুজায় আমাদের অধিকার 
ছিল, তখন সারস্বত উৎসবে সমস্ত ভারত মাতিয়1 উঠিত। কিন্তু 
অজ্ঞানে সারস্বত উৎসবের মহিমা বুঝিবে কিরূপে? তাই অজ্ঞান আমরা 
এত দিন সারস্বত উৎসবে বিরত ছিলাম । এখন জ্ঞানের পুনরুম্মেষের 
সহিত আমর! সারম্বত মহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি--তাই আজ 
আবার এই সারশ্বত উৎসবের অবতারণ1। ময়মনসিংহ পুশ্যভূমি-- 
যেহেতু সাস্বত উৎসবের পুঅরারস্ত ময়মনসিংহে । আশা করি অচিরাৎ 
সমস্ত ভারত সারম্বত উৎসবে ময়মনসিংহের অন্থবর্তন: . করিবেন । 
তখন এক স্থানের অভিযান অন্ত স্থানের অভিযানের সহিত মিলিত হইয়া 
ভারতে অপুর্ব সৌভাগা রবি সমুদিত করিবে । বৎসরের ছুই চাক্ধি : 
দিন অস্ততঃ*আমরা! জাতিবর্শ--ধর্শান্ধত! ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া ধম 
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উগবতী সরখ্বতীর মনরে আসিয়া পরস্পর শোকছুর্তর 'ভাবে পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করিতে শিখি, যদি ছুই চারি জন নিজ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থে 
বলি দিয়া আত্মবিস্থৃত হইতে পারি, তাহা হইলেও কালে আমর একটা 
সমগ্র জাতিতে পরিণত হইতে পারি । হিন্দু, মুসলমান, রিহুদী, খীষ্টান্‌, 
শিখ ও ত্রাঙ্ম-সকলেই একট অভিযানে ও এই সারস্বত উৎসবে ষোগ 
দিতে পারেন। কাহারও ইহাতে কোন আপত্তি নাই--আপত্তি থাকি- 
বার কারণও নাই । ইহা অপেক্ষা! সুখের দিন শতধাবিভিনন ভারতের 
ভাগ্যে আর কি হইতে পারে ? 

সম্তান্গণ ! সন্তান শব্দের সহিত জননী শব্দের যে নিত্য সম্বন্ধ। 
একটা শব্ধ উচ্চারণ করিলেই যে আর একটী শবা স্বতঃই মুখ হইতে 
নিংস্থত হয়। তাই জিজ্ঞীসা করিতেছি--আমারদের জননী কোথায় ? 
রী যে কস্কাপরমর়ী বিবশ! নিরা'ভরণ কক্ষালক1 আলুলায়িত-কেশী রমণী- 
মুর্তি দেখিতেছি, উনিই আমাদের মা-ডারত জননী । শ্রী দেখ! উনি 
মৃতপ্রায়! ধরাশামিনী পড়িয়া আঁছেন। এ যে চতুর্দিকে করালমৃ্তি 
করধৃতদণ্ড পুরুষগণ দাড়াইয়। আছে, উহারা কে ? সত্যবান্কে মমালয়ে 
লইয়া যাইবার জন্য যে সকল ঘমদূতেরা আসিয়াছিল, বোধ হয়, আমা" 
দের জননীকে গতাস্থু মনে করিয়া তাঁঙারাই উহাকে যমালয়ে লইয়া 
যাইবার জন্য আসিয়াছে । আজ আমর! সাবিত্রীর অন্সবর্তন করিব । 
সাবিত্রী যেমম শমনসদন হইতে সত্যবান্কে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, 
আমরাও--সস্তানগণ--সেইরূপ জননীকে কালের করাল পুরী হতেই 
ফিরাইয়া আনিব। আনিয়া জননীর মৃতপ্রায় দেহে সম্ভীবনৌধধ প্রয়োগ 
করিব ।: যতদিন না মা আবার বলশালিনী হন, তত দিন আহার দিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া তীহার শুশ্রাধার সিম আকিব । তত দিন আমোদ 
আহলাদ সুখবিলাসে অপাজলি রিয়া ব্রতধারী রহিব। মা মরগোশ্ুখী 
থাকিতে গপ্তানের আমোধে অধিকার কি? 

মত্তানগণ! তোমরা আদ একটা নব ধর্ে দীক্ষিত হইলে । তোমা 
নেব রক্ক ঘন তোাদের ই ধ ধর্ছে সী্গণর পরিচায়ক । কোন 
উৎসব বা প্লাশেহিদয় অন্য তোসর। আজ এই দবঞ্জিত বসনে স্দাবৃত্ত হও 
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নীই। তোমরা একটী গর্ভীর ব্রত উদ্যাঁপনার জন্য আপন ইচ্ছায় 'এই 
বসনকে অঙ্গের. আভরণ করিয়া । আশা করি, যত দিন ব্রতের উদ্যা- 
পনা না হইবে, তত দিন এই 'রসন পরিত্যাগ করিবে ন!। রামচন্দ্র 
পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দশ বৎসর সন্্যাসীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া" 
ছিলেন। শাক্যসিংহ সাম্য ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত রাজ সিংহাসন 
পরিত্যাগ করিয়া আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তড়িন্ন 
আরও অনেক সন্ন্যাসীর জীবনে ভারতক্ষেত্র সমুজ্জলিত হইয়াছিল । 
তখন প্রতি গৃহী অর্ধ সন্ধ্যাপী ছিলেন | সন্ন্যাস ধর্খের মহিমায় ভারত 
তৎকালে হিমালয় সমান উচ্চ হইয়! উঠিয়াছিল। আবার ভারতে 
সন্ন্যাস ধর্শের প্রয়োজন হইয়াছে । পতিত জাতিকে তুঁলিবার এরূপ 
মহ্তামন্ত্র আর নাই । গৃহে থাকিলে সন্র্যাসী হওয়া যায় না, এরপ সংস্কার 
অমূলক । সন্যাসধর্্ন অন্তরে অবস্থিত। যে অন্তরে সন্ন্যাসী তাহার 
গৃহও অরণ্য সমান। গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলে বরং সন্ন্যাস ধর্থের 
অধিকতর ক্রি হয়-_কার্ধ্যের প্রসর অধিকতর বিস্তৃত হয়। সুতরাং 
সম্তানগণ ! তোমর! গুহে থাকিয়াই সন্ন্যাস ধর্ধ্বের অনুশীলন করিবে, 
গৃহে থাকিয়াই জননীর চরণে আত্ম বলি দিতে অভ্যাস করিবে, পরি- 
বারের মধ্যে থাকিয়াই পারিবারিক জীবনকে জাতীয় জীবনে আহুতি 
দিতে শিক্ষা করিবে। 

আজ হইতেই আত্ম ভুলিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির চরণে আস্ম-আহৃতি 
দিতে আরস্ত করিবে । এ বড় কঠোর সাধনা । আমি অনেক দিন 
হইতে এ সাধনায় নিমগ্ন আছি-_কিস্ত আজও দিদ্ধকাম হইতে পারিলাম 
না। চতুর্দিকের ঘটনাবলী আসির! মধো মধ্যে ব্রতভঙ্গ করিয়া দেয়। 
পারিবারিক জীবন সময়ে সময়ে জাতীয় জীবনের অন্তরায় হইয়। ফঈাড়ায়। 
সেই শ্রোত্রে পড়িয়া সময়ে সময়ে--খ্বদেশ ও স্বজাতি-হৃদয়ের আরাধ্য 
দেধতাবয়ফে-_ভুলিয়া যাই। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে ব্রতস্তি প্রবল: বেগে 
হৃদয়ে মুত হয়। তখন: "সবার, বজ্জায় খতিভূত হই)_ক্ষণিক 
আ্স্তির জ্ গতাইশোচমায় দগ্ধ হইতে খাঁকি, এইবণে .এই দ্ধ 
দীবন চলিতেছে। অন্তর্দাহে জায় দু্ধীডূত হইতেছে । মধ্যে মধ্যে 


১১৬ চিন্তাস্তরঙ্গিণী। 
বর্তত্খথলন হইলেও--মধ্যে মধ্যে আত্মস্থৃতির অধীন হইলেও--গৃহীতত 
ব্রত কখন পরিত্যাগ করি নাই। ব্রত পরিত্যাগ করি নাই বলিয়াই 
আজ তোমাদের সম্মুখে দাড়াইতে সাহস করিয়াছি । কিন্ত আমা হইতে 
আশা অল্প। এই দেখ আমার শ্বশ্রুকেশ পলিত বেশ ধারণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । কত দিন আর বাচিব? আমি জননীর কিছুই 
করিতে পারিলাম না। এই দুঃখে দিন দিন আরও অকাপবৃদ্ধ হইতেছি। 
জীবন দিন দিন ছুর্ভর বোধ হইতেছে ।' কি তোমাদের মুখের দিকে 
ধখন তাকাই, তখন আবার মনে সাহস হয়, আশা-উষা নবীন রশ্শিতে 
আবিভূতি হয়। সন্তানগণ ! তোমর] এখন ভারতের একমাত্র আশা! 
আমার্দের জীবনের শিক্ষ! তোমাদের মূল, ধ্ন। এই মূলধন লইয়া এই 
জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবুস্ত হইলে শীতপ্রই তোমরা ক্কৃঁতকাধ্য হইবে | আমরা 
যধন কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখন কোন মুলধন পাই নাই। 
তবে মার্ধামৌরবের শ্থৃতি মাত্র উপলক্ষ করিয়া এতদূর হইয়াছে । আশী- 
বর্ধাদ করি তোগরা এই মুপধনকে পাথেয় করিয়া দিন দিন অধিকতর 
অগ্রসর হও, এবং অনতিকালে গন্তব্য স্থানে উপনীত হও । 

সম্ভানগণ ! অভিযানের আর একটী গুড় উদ্দেগ্ত তোমাদিগকে না 
বলিষ। এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের 
দেশের পতনের প্রধান কারণ স্বাতন্ধ্যে। স্বাতন্থ্য উন্নতির চরম অবস্থা 
-* ও অপবাবহারে পতনের গ্রণান সোপান। স্বাশ্ুবন্ধন না করিলে 
মানুষ কখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না। প্রতিপদে 
সসাজ বদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উর "হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে 
ব্যক্কিগত উন্নতি পদে পদে গ্রতিহত হইবে, 1: পরজ্পর-দংঘধর্ষে জাতীয় 
শক্তি বিনষ্ট হইরে! সমাজ ব্যক্তিগর ্বাধীনতীর প্রতিকূল, ঈাড়াইলে 
যেমন সমান্তের পতন অনিবার্য, সেইক্সপ ব্যক্তি সমটিরপ সখাজেব 
গ্রতোক উপাদনি, যদি সামাজিক শাদনের প্রতিকূল ফাডার, তাহা 
হইলে সমাজ ত্রংস বা! বগাঞ-খ্ঠিব উপস্থিত হু | হত্েগ়াং উভয়েরই 
উভয়কে পক্ষ! বরির। রগ খৃজিগত ও আাফাজিক জীবন এতছুভ- 
গ্নেরই পষ্ঠে একাঞে আয়োলরীয়।  সফাজ যদি খাক্িগত 'অন্তিদ্যের 


অভিযান ও সারস্বত উৎসব । ১০৭ 


প্রতিকূলে দীড়ান, তাহা হইলে তিনি আত্মধ্বংযকারী হইবেন। সেই" 
রূপ ব্যক্তিগণ যদি স্বাতন্ত্রী হইয়া! সামাজিক অস্তিত্বের গ্রতিকূলে দাড়ান 
_-তাহা হইলে বন্তজন্তর অবস্থায় পরিণত হইবেন । আমরা সমাজের 

ধসকামী নহি, স্থৃতরাং সমাজদ্রোহী হইব না। স্মুক্জকে._.বুজায় 
রাখিয়! বাকিগত উন্নতি. সাধন রুরিব। আমাদের বর্তমান শিক্ষাফলে 
আমরা সকলেই স্বাতিন্ত্রী হইতেছি। ইহা জাতীয় জীবন-গঠনের সম্পূর্ণ 
প্রতিকূল । সকলেই শ্বাতন্ত্রী হইলে আমরা কোন সাধনাতেই কাহারও 
দ্বারা অভিনীত হইব না । সকলেই নেতা; নীত হইবার কেহ থাকিবে 
না। ভারতে এখন আদেশ কর্তার সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, 
কে আদেশ প্রতিপালন করিবে খুজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই স্ব 
স্ব প্রধান। কেহই কাহারও কথা শুনে না-কেহই কাহাকে নেতা 
বলিয়া স্বীকার করে ন1, নেতা বলিয়া কাহাকে নির্বাচন করিয়! 
লইতেও চাহে না। এরূপ অবস্থার আমাদের কোন সমবেত কার্য্য 
হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় থাকিলে আমাদের জাতীয় ছুর্গতির 
দিনের অবসান হইবে না। আমাদের সম্মুখে ইংরাজ জাতির যে দৃষ্টাস্ত 
বিদ্যমান রহিয়াছে-_তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি? 
ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ এই অধিনীতি ধর্ম । তাহারা যেরূপ প্রধি- 
নীত হইতে জানেন, বোধ হয় আর কোন জাতি এরূপ অধিনীত হইতে 
জানেন না। ইউনাইটেড ছ্রেটসের অধিবামিগণ্কেও আমরা 'এই 
শ্রেণীভুক্ত কবিলাম। ত্রিটন্‌ ও ইউনাইটেড প্টেটসের উন্নতির মূল এই 
অধিনীতি। খাহাকে নেতা ধলিয়। নির্ব্বাচম বা শ্বীকার করিয়া লইলাম, 
তিনি যাহ! বলিবেন অবিতর্কে ভাহা সম্পাদন করাই অধরিনীতি ধর্মের 
প্রধান প্রতিপাদ্য । গুরু বা নেতা যাহা বলিবেন বিন! বিচারণায় 
তাহার অন্থবর্তন না করিলে কোন মহৎ কার্য সাধন হইতে পারে না| 
কারণ ক্ষিপ্রকার্ধ্য করণ সময়ে অধিনীত ব্যক্তি মান্রকেই কার্ষ্যর দোষ 
'ুধ-বিচারণা ছারা বুঝাইয়া একমতে আনা, অসস্তব। 'নুতরাং তাহ! 
করিতে সকল কর্ণ প্ড ইয়া যাইবার সম্ভাবনা । & যে রূপে অজেত্ক 
শিখজা তি আজ মিসর, বর্গ, আফগান, সদন. জয় করি! বেড়াইতেছে/ 


কট” টু 


উহা এই অধিনীতি ধর্শের জলম্ত কী্তিস্তপ্ত। শিখর মহামতি গুকত- 
গোবিন্দ সিংহ উহবাদিগকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়1 গিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই তাহারা আজ রণে অজেয়--বীরত্বে অতুলনীয় । . ইতা- 
লীর উদ্ধারকর্তী ম্যাটুসিনি ও গ্যারিবন্ডীও তীহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে 
এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অব্প দিনে 
ভীহার! সিদ্ধকাঁম হইয়াছিলেন। তাহারা তাহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে 
যথায় যাইতে বলিতেন, বমালয় হইলেও তাহারা বিন1 বিচারণায় তথায় 
বাইতেন। তীহাব্রা, যাহ! করিতে বলিতেন, মন্ুষ্যের অসাধ্য হইলেও 
তাহা তাহারা করিতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ অধিনীতের সংখ্যা 
ভারতে যতই বাঁড়িবে--ততই ভারতের' মঙ্গল । সস্তানগণ! তোমরা 
আল সেই অধিনীতি ধর্মে দীক্ষিত হইলে । আজ হইতে তোমরা মনে 
মনে প্রতিজ্ঞ কর যে, তোমাদের নিক্ষ-নির্বাচিত বা মহাজন-নির্বাচিত 
গুরুর বচন ভোমরা কখন উল্লজ্যন করিবে না। প্রতিজ্ঞ কর যে, গুরু 
তোসাদিগকে বমালয়ে লইয়| যাইতে চাহিলেও--তোমরা তথায় যাইতে 
পশ্চাদপাধ হইবে না। প্রতিজ্ঞ! কর যে তোমাদের গুরু তোমাঁদিগকে 
যাহা করিতে বলিবেন*্প্রাণোৎসর্গেও তাহা ভোমরা সাধন করিবে। 
৮৬৯১৬৭০০৪৪৯ হইল, তাহ! হইলে 
এ প্রাণে প্রয়োজন কি? এ জীবনের সার্থকতা! কি? তোমাদিগের 
কঙ্কালময়ী ননী মূর্তি তোমাদিগকে সতত এই ব্রত প্ররণ করাইয়া 
দিবে। জননীর কঙ্কালময়ী প্রতিসূৃত্তি তোষাদিগের. নয়ম-সমক্ষে রহি- 
যাছে। যে অন্ধ, সেই কেবল তাহ! দেখিতে পাঁয় মা। যতদিন গন- 
নীর এই মূর্তি খাকিতব তত দিন ভোদাদিগকে এ ব্রত পালন করিতে 
হইবে। কিন্ধ একটা কখা যেন তোমাদের মলে সর্ধদা থাকে | ভোমা- 
দের অত ওদ্ক সত্বগুণ মূলক । রঃ ও ওদোডণের সহিত ইহার সম্বন্ধ 
নাই। খ্রদ্কতা ও সবিনয় রঃ ও হমো্ধিগের ধর্ষ ) কুতেয়াং উধতা 
৪ অবিসহকে তোমার] শরণ! পরিহার করিয়ে । খর চন হছে 
ধারপ করিয়া হম & ঈপগবে-স্সাম্তকে খাখিযা ভোদা --লন্তানদল 
শুতে নাগারগণে অত্র হই দামাগেক- এই, দীন হীন 


জাতীয় পংস্থান। ১০৯ 


সন্তানের একমাত্র বাসনা । যাহা আমি করিতে পারি নাই--তোঁমরা 
তাহা সাধন কর--এইমাত্র কামনা । স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি! 


জীতায় সংস্থান। 


স্থরেক্জ বাবুর কারাবাসের অমৃতময় ফল ণজাতীর় সংস্থান” । যদি 

কোঁন কারণে স্বরেন্্র বাবুর নাম ভারত-বক্ষে চিরঅঙ্কিত থাকে, ত 
এই “জাতীয় সংস্থানেই” থাকিবে । জাতীয় সংস্থান নূতন কথা নহে 
বটে, কিন্তু, এ বিস্তৃত ও নূতন আকারে আর কেহ কখন ইহার অব- 
তানণ! করেন নাই। ইহাকে এরপ নিত্য আকার দ্রিতে আর কেহ 
কথন চেষ্টা করেন নাই। পুর্বে চেষ্টা করিলে কেহ কৃতকার্ধ্য হইতেন 
কি লা জানি না। পুর্বে বোধ হয় সময় হয় নাই। কারণ সময় হইলে 
বোধ হ্য় চেষ্টাও হইত । সময় উপযুক্ত প্রস্তাবক প্রস্তত করিয়া লইত। 
সময় আপিলে লোকের অপ্রতুল হয় না। সকল লোকের মনে যখন 
একইরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনই সময় আসিয়াছে মনে করিতে হইবে । 
যে সেই ভাব প্রথমে ফুটিয়া বলে, লোকে তাহাকেই নেতা করিয়! লয়। 
সেই সত্গাহসের উৎসাহ দিবার জন্যই বোধ হয় লোকে এইরূপ করি! 
থাকে । বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘখন বিধবাবিবাছের প্রস্তাব করেন, 
তখন ক্ৃতবিদ্য বঙ্গবাসিমাত্রেরই অন্তরে বিধবাবিবাহের আবশ্তকতা ও 
যৌক্ডিকতার ভাব আস্কিত হইদাছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহস 
করিয়া র্ধ-প্রথমে অন্বসমক্ষে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি- 
লেন বলিয়াই সুশিক্ষিত সমাজ আজও তাহার পুজ। করিয়া থাকে । 
তিনি বিধবা-বিবাঁহ বিষয়ে এখন বড় হল্তক্ষেপ করেন না, তথাপি লোকে 
প্রতি বিধবা-বিবাহের সময়েই তাহার নাষ সঙ্কীন্তিত করিয়। থাকে। 
বিদ্যাসাগর ও বিধক্বাবিবাহ যেন চির-সন্বন্ধে সন্বদ্ধ। 

_ সেইরূপ ছাতীয় সংস্থানের সহিত স্ুধধেন্ত্র বাবুর নাম হুশ্ছেদ্য শুত্রে 
চিরসম্ঘদ্ধ থাকিবে । বড় রড়.বিপদে বড় বড় ভাব মনে উদিত হয়। 
| ৯৫ | 
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সুয়েন্দ্র বাবু কারাগৃহের লৌহপিঞ্জরে বসিয়া তে ভাবী মঙ্গলৈর 
পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন । সমস্ত ভারত একতা-স্থুত্রে আবদ্ধ না! হইলে 
আর কোন আশা নাই । সে একতার ভাব একদিনে জন্মে 7। আমর 
সবে ভাই ভাই--কেবল ম্বখে এই কথা বলিয়া, বেড়াইলেও একতা 
শিক্ষা হয় না। যতদিন আমর1 সেই ভাই ভাই ভাব কাঁধ্যে পরিণত 
না! ' করি, ততদ্দিন তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার নাই । সেই 
ভাই ভাই ভাব কার্যে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে নিজ নিজ 
রুধিরে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থ 
প্রতিদিন প্রত্যেক ভারতবাসীকে কিরৎ পরিমাণে আতত্যাগ করিতে 
হইবে। সমাধি ও অন্ুষ্ঠান-_ভাবের পুষ্টিসাধনে ছুইই অপরিহার্য 
উপাদান । “আমরা সবে ভাই ভাই'-- প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করিলে 
ফল আছে সত্য, কিন্ত নিত্য অনুষ্ঠান ছারা সেই জপের জীবন্ত ভা 
দেখাইতে পারিলে তদপেক্ষাও অধিকতর ফল । যিনি উপদেষ্টা তিনিও 
পুজনীয় সত্য, কিন্তু যিনি দৃষ্টান্ত-দর্শয়িতা তিনি অধিক'তর পৃজনীয় | বে 
উপদেষ্টা স্বদেশাহ্নুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম প্রচার করিয়া! বেড়ান তিনিও 
পূজার্য সনোহ নাই, কিন্তু যিনি স্বজীবনে স্বঙ্গাতিপ্রেম ও স্বদেশানু- 
রাগের উজ্জ্বল দৃষ্টীস্ত দেখাইতে পারেন, সেই দেবতা অধিকতর পৃক্ষাহ 

এতদিন আমর স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের প্রচার কন্সির! 
আসিয়াছি মাত্র। এখনও আমর] নিজ নিক্ষ জীবনে তাহার জ্বলস্ত 
দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি নাই । অন্পদিনে সে শিক্ষা হয় না। যে জানি 
এ কাল পতিত বহিকাছে, সে জাতিতে আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত 
সহস! আবিদূতি হইতে পারে না। এতদিনে আমাদের দেশে ভাব- 
বিগ্রব সম হইয়াছে, সুতরাং এখন সেই সকল ভাব কার্যে পরিণত 
করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । সুবেজ্জ বাবুর কারাবাসে বিশ্বদনীন 
সহানুভূতি দ্বার জানা গিয়াছে, ভার-বিপ্লৰ সংখটিত হইয়াছে, এবং 
কার্যকাল উপস্থিত হইয়াছে । 

কার্য করিতে বাইলেই অর্থের আবগকতা। বিপুধ ক্দর্থ ব্যতীত 
বড় খড় কার্য সংসাধিত হইতে পারে লা। সেই ব্বিপুল অর্থ এক- 
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দিনও সংগৃহীত হ হইতে পারে না। এক জনেও তাহ এ পারে না। 
অনংগ্য লোকে কিছু কিছু করিয়া দিলে অল্নকালমধ্যে বিপুল অর্থ 
সংগৃহীত হইবে অথচ কাহারও গাত্রে মাটি লাগিবে না । যে ভারত 
পঞ্চ বংশ কোটা মানবের আবাস-তৃমি, তাহার কিসের অভাব ? পর্চ- 
বিংশ কোটী অধিবাপী ঘতৎ্সরে এক পয়সা করিয়া দ্রিলেও অল্লকাল 
মধ্যে জাতীর ধনাগার ধনে পুর্ণ হইবে । আর দীন হীন কাক্ষালও 
বংসরে এক পরসা দিতে কাঁতর হইবে না। জাতীয় সংস্থানের 
আবগ্তকতা বুঝঝইয়া দিতে পারিলেই অর্থ চতুর্দিক্‌ হইতে আপনিই 
আসিবে । সসন্ত ভারতলালীর অন্তরে এই আবশ্তকতা বুঝাইয়! 
দিবার জন্যই কতিপর রাজনৈতিক সন্যাপীর এবং এক খানি স্থলভ 
দৈনিক পাত্রকার একান্ত প্রয়োজন। ভাবতসভা অন্তান্ত আগ্ড়ম 
বাগড়ম ছাড়ির! দিয়া কতিপয় রাজনৈতিক সন্গ্যাপীর ব্যয়ভার গ্রহণ ও 
একখানি স্থলভ দৈনিক পাত্রকা প্রচার করুন। এই ছুই কর-যন্ত্র দ্বার! 
ভারহনভার মহৎ উদ্দেগ্র অচিরকাঁলমধ্যে সংসাধিত হইবে । দান- 
শালত। ভারভবাপীর চির'লালিত ধর্ম । এমন গৃহ নাই যেখানে প্রতিদিন 
এক রঃ ভিক্ষা দেওরা হয় ন। প্রতিদিন প্রতিগৃহ এক মুষ্টি করিয়া 
চাউল দিলে, জাতীদ্ সংস্থান হইতে কয় দিন লাগে? ভারতবাসী ব্যক্তি- 
গত এ তার চিরাভান্ত। আমাদিগকে কেবল ব্যক্তিগত দানশীল- 
তার কিয়দংশ জাতীর দ্ানশালতায় পরিণত করিতে হইবে। সেই প্রকাণ্ড 
শ্লাতন্ষিনী হইতে খাপ কাটিত্বা আনাদিগকে ভারতের নানাস্থানে লইয়া 
রি 'ইবে এবং £সই কৃত্রিম সরিতের জলে ভারতের জাতীয় জীবন 
আঃভনিঞ্িত কাঁরতে হইবে । ইহা অতিমান্ুষ কার্ধ্য নহে-তবে বিন! 
লোকবলে সিদ্ধ হইবার নহে। সেই জন্তই বলিতেছিলাম--ভারতসভ। 
সন ছাড়িক্রা কতকগুলি রাজনৈতিক সন্যাসীর ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। 
ই"হাদিগের দ্বার! শুদ্ধ জাতীয় সংস্থান কেন আরও অনেক মহৎ কার্য্য 
সাধিত হইবে । ইন্হাঁরা ভাঁরতবাসী জনসাধারণের রাজনৈতিক 
ধর্মের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন।. আপাততঃ প্রতি জেলায় এক জন 
করিয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাী থাকিলে চলিতে পারিবে । -কার্য্যের প্রসর 
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বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবাহুপ্যের প্রয়োজন হইবে। ইহার! প্রতি 
গ্রামে গিয়া রাজনৈতিক ধর্শ প্রচার করিবেন, এবং জাতীয় সংস্থানের 
চাদা সংগ্রহ করিবেন। প্রস্তাবিত মুলত দৈনিক পত্রিক' এই নব ধর্থ 
প্রচার বিষয়ে তাহাদিগের ব্রিশেষ সহায়ত করিবে । জেলায় যাহাতে 
শক্তি-সামঞ্জন্ত থাকে, তদ্বিষয়ে তীহার! বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন | শাপন 
কর্তারা শাসিত দিগের প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করিলে অনি 
তাহারা জাতীয় সংবাদপত্রে প্রচার করিবেন, ইহাতে শাসনবর্তীগণের 
ংশোধন ও জাতীয় সুখ বৃদ্ধি হইবে। 

ভারতের হুর্দশার মূল গৃহশক্র ও আম্মবিচ্ছেদ। ভারতের সম্প্র- 
দাঁ়-বিশেষ স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া ইহীরই মধ্যে জাতীয় জীবনের 
এই প্রথম কার্য্যের বিরুদ্ধেই খড়গ-হস্ত হইর়! ঈাড়াইয়াছেন। পাছে 
ভারতসভা' প্রজার ছুঃখাপনোদনার্থ জাতীর ধনভাগারের ছার উনুক্ত 
করেন, এই ভয়ে জমিদারগণ জাতীয় সংস্থান প্রতিষ্ঠাপমের উদ্যমকে 
অঙ্কুরে বিদলিত করিতে কৃ্সংকল্প হইয়াছেন | তাহারা এই কার্ম্ের 
উপযোগী নেতাও পাইয়াছেন। যে মহাপুরুষ জযিদারগণের জন্য টি 
দারেতর সমস্ত ভারতবাসীর পুজা প্রত্যাখ্যান করিক্বাছেন, তিনিই এই 
বিনাশ-কার্ধে ব্রতী হইয়াছেন । তাহার লেখন-চাতুর্যেন প্রশংসা না 
করে, এমন লোক নাই । এত জ্ঞান পাশে অল্প লোকেই সংগ্রহ কলিতে 
পারিয়াছেন | কিন্ত সেজ্ঞানরাশি তান কেবল কৃতজ্কতা প্রকাশেই 
ব্যয়িত করিকা থাঁকেন। জমিদারগণ হইতে তিনি বিবিধ উপকান 
পাইরাছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং তিনি তীহাদিগেরই স্বার্থসিদ্ধি ব! 
ত্বার্থরক্ষার জন্ত আপনার বনুকালাজ্ঞিত জ্ঞানরাশি ব্যয়িত কলি! 
থাকেন। তাহার শ্বদেশাজরাগ কৃতজ্ঞতার নিকট পরাশ্ত হইয়াছে | 
জাতীয় সংস্থান বিষয়ে সমন্ত দেশীর সম্পাদক একদিকে, আর ঠা 
একদিকে । এস্থলে তিনি যে জাতীয় নেত] তাহা আর.বলিব কিন্ধপে 1 
বিযো!বী দপের যুক্তি আমাদের নিকট অতি অগ্লায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! 
প্রথমতঃ তাহারা কুপন জাতীয় সংস্থানের কোন আনবশ্ুকতা লাই। 
ধেদেশ কোন বিষয়েই সমবেত হইয়া কার করিতে জানে না, সে দেশে 
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সমবেত কার্ধ্য করণের শিক্ষ! অনাবস্তুক এ কথা কেমন করিয়৷ বলিব? 
ঘদ সদবেত কার্য করণের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, ত 
জাতীয় সংস্থানের অনুষ্ঠানও একান্ত প্রয়োজনীয় । কারণ জাতীয় 
সংস্থান বিনা কোন সমবেত জাতীয় কার্ধা হইতে পাঁরে না। আর সম- 
বেত কার্ধ্য ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাহারা 
বলেন বে, ষখন কোন কাঁজ উপস্থিত হইবে তখনই টাকা তোলা 
যাইবে । এখন ত কোন কাজ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং টাকা 
তালার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কাজ করিলেই 
আছে, আর না করিলেই নাই। ষে জাতির চতুর্দিকে এত অভাব, সে 
জাতির করিবার কোনও কাঁজ নাই এ কথা স্থুপদর্শী অলস ব্যতীত আর 
কেহ বলিবেনা। অদুরদর্শী অলস ব্যক্তি চতুদ্দিকে আগুণ লাঁগিয়াছে 
দেখির়াও বলিবে-_-য এখন সুখে নিদ্রা যাই, ষখন আমার ঘরে আগুণ 
লাগিবে তখনই উঠিয়া থামাইবার চেষ্টা করিব। এদিকে ভগবান্‌ বিশ্বা- 
বন্থু আসিঙা হয়ত নিত্রিত মানবসহ সেই গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
ধাহারা অনস্তন্তাবী আপদের জন্ত পূর্ব হইতেই প্রস্তত হইয়া না থাকেন 
তাহাদের দশা প্রায় এইক্পই হইর়। থাকে । তৃতীয়তঃ তাহারা বলেন 
বে, জাতীয় ভাগ্ডারে অর্থ জমিলে অনেক সময় অনিষ্টকর কার্যে প্রবৃত্তি 
গন্সিতো। এ যুক্তি বরং ব্যক্তিবিষয়ে অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে। 
কারণ ব্যক্তিবিশেষ অনিরস্ত্রিতভাবে সংগৃহীত অর্থের অপব্যবহার 
হরিতে পান্েন, কিন্তু জাতীয় ধনের অপব্যবহার করা কাহারও পক্ষে 
হজ নহে । আঁর একজনের হন্তেই কিছু জাতীয় ভাগার সন্যস্ত 
হইতেছে না? ধাহারা টষ্টি হইবেন, তাহার] যদি কখন জাতীয় বিশ্বা- 
সের অপন্যরহাঁর করেন, তীাহাদগকে জাতিসাধারণ ততক্ষণাঁৎ বিদৃ- 
রিত করিতে পারেন। জাঁতিসাধারণের মত না লইয়াই বা কেন 
তাহারা কোন খরচ করিবেন । যদ্ধি বল যে জাতিসাধারণও কুপথগামী 
হুইতে পারে, যদি তাহাই হয় তোষার থেকাইয়! রাখিবার সাধ্য কি? 
আর সে স্থলে ভাগ মন্দ নির্ণয় হইবেই বা কিরূপে ? তুমি যাহাকে কুপথ 
বলিতেছ, তাহ থে বাস্তবিকই কুপথ--তাহা স্থির করিবে কে? সুতরাং 
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যখন আমরা সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে দিতে ভীত হই না, খন 
জাতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে দিতে ভীত হইব কেন? জাতীয় নেতৃদ্ে 
বিশ্বাম ন৷ থাকিলে, কখন আমরা একটী জাতির্ূপে পরিণত হইতে 
পারিব ন!। সকলেই স্বশ্ব প্রধান হওয়াতেই আমাদের আজ এই 
হুর্দশা । 

চতুর্থতঃ তাহারা! বলেন যে, জাতীয় ভাঁগুারে অর্থ থাকিলে জিত ও 
বিজেত্রী জাতির মধ্যে শাস্তি থাকিবে না। বিজেত্রী জাতি সর্ধদ] 
সন্দিপ্ধটন্তে আমাদিগকে দেখিবেন । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
ধাহার। শাণিত খড্গাগ্ধে ভারত শানন করিতে চাহেন, তাহারা সন্দি- 
হান হইতে পারেন, কিন্তু ধাহারা অকৃত্রিন রাজভক্কিকেই শাসন-সৌ- 
ধের ভিত্তি করিতে চাভেন, তাভাদিগের মনে কখন কোন নন্দেহ উপ- 
স্থিত হইবে না। মহামতি লর্ড রীপণের স্ায় শাসন-কর্তাগণের মনে 
কখন কোন আশঙ্কার উদয় হইবে নী। ভারতবাসী চিরদিন রাঁজভক্ত 
অক্ুতিন স্লেহ ও অবিচলিত বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিদান দিতে কখনই পরা" 
স্বুধ নহে । বিশ্বাসঘাতকতা তাহার! সর্বাপেক্ষা গুরুতন অপরার বাঁগিরা 
মনে করেন । লর্ড রীপণের শ্বার শাননকর্তী চিরদিন পাইলে জিত 
বিজেভ-বিদ্বেষ তীহাদিগের মন হইতে একবারে তিরোহিভ হইবে । 
ভারতপ্রবামী ইংরাগবর্গের নিকট তাহারা এত যে গালি গাইতেন, 
তথাপি এক লর্ড বীপণের গুণে তাহারা অস্লান বদনে সমস্ত সাহাভিডেন । 
এখন ত ভারতবাসীই প্রকৃত রাজভক্ত-লর্ড বীপণের গবর্মেন্টেশ 
প্রধান সমর্থক | 

যে রা প্রঙ্গীর নিরোধী, তাহার সহিতই প্রজার সংঘ হইতে 
পারে। ধিনি বলেন যে, হাতে টাকা থাঁকিলেই প্রজার রাজার পিন 
অকারণ বিবাদ করিবে, তাহাদের মানবগ্রক্তির উপর বিশ্বা নাই । 
অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মনিবপ্রকন্তির স্বধর্শী হে । রাজ) প্রঙ্গান 
মঙ্গল কামনায় সতত নিমগ্ন আর প্রজা রাজার সর্বনাশে সতত নির_ 
এন্ধপ ঘটনা ঘটে নাই এবং ঘটিতে পারে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস 
নাই। তবে দাঙ্গার স্বার্থের সহিত ঘা প্র্গার স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত 
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হম, তখনই উভয়ে বিবাদ বাদে। নারির হ্যার রাজা সে স্থলে 
আয্মন্বার্থ প্রঙ্গাঙ্বার্থে বলি দিয়া থাকেন। যে রাজা তাহা করিতে 
পারেন, প্রজীগণ তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজা! করিয়া থাকেন। প্রথম 
চালরসের স্তায় রাজ! সে স্থলে আত্মস্বার্থে ্রজান্থার্থ বলি দিতে চেষ্টা 
করেন। যদি তিনি কৃতকাধ্য হইলেন, তহি! হইলে প্রজার ছুঃখের 
আর সীমা রহিল না। প্রজা ঘখন দ্র্বল থাকে, তখন রাজাই প্রজাকে 
প্রদমিত করিরা রাখেন। যেখানে হ্থান্ডেনের ন্যায় প্রজা থাকে, 
সেখাতন প্রায় রাজাকে দমিত কয়া রাখে । রাঁজায় প্রত্গায় ক্রুমক 
এইরূপ সংঘর্ষ হওয়:তেই ইংলগ্ডের আজ এত সৌভাগ্য । যদি ইংস- 
ওয় রাঙ্বৃন্দ প্রঙ্াবৃন্দকে চিরকাল দমিত করিয়া! রাঁখিতেন, তাহ! 
হইলে আগ ইংরেজের এত প্রানর্ভাৰ হইত না। যখন প্রজাপাধারণের 
রাজার শাসনফাধো মম থাকে, তথনই রাজেশের প্রকৃত শুবৃদ্ধি আরন্ত 
হয়। ধন শাসিতে ও শাসনকর্তায় সহানুভূতির অভা হয় তখনই 
হাজার পন আরম্ভ হয়। কারণ প্রঙাপাধারণ রাজ্য ৰক্ষা না করিলে 
শাহ। অচঠিরকালনবো শক্রকবলে পতিত হয়। হিন্দু রাজত্বের পতনের 
মন প্রসাদাশরণের শালনকর্ভাগণের সহিত সহাঞ্ভৃতির অভাব, 
হুঃল্গান রাজছ্বের পতনের মূল প্রপ্াসাধারণের সহিত শাসনকর্তাগণের 
হেপিভাব। ইতরাজ শাসনকন্তাগণের প্রতি এখনও গ্রজাপাবারণের 
দশ্বান আছে বলিয়াই এখনও ইংরাঁজ-রাজত্ব অটুট রহিয়াছে । বদি 
কুন জাতিনাপারণের মন হইতে সে বিশ্বাস চলিয়া যায়, তধন কোটা 
(কাটা বেফনেটেও 'ঘ রাজত্ব রঙ্গ] করিতে পারিবে না। আর যতদিন 
(পে শিশ্বাস থ!কিবে, ততদিন ভারতশালনের জন্ত বেরনেটেরও এ্রযো- 
জন নাহী। গভীর রাজনীতিজ্ঞ লর্ড ব্রিপণ এই গুঢ তন বুঝিয়্াছেন 
থাঁণ্যাই তিনি প্রতি ভারতবাপীর শ্বদয়-পাজ্যে এতদূর প্রতৃত্ব স্থাপন 
করিতে পারিরাছেল। তাই বলিতেছি, বতদিন রাজা প্রজার হিতা- 
কাঙ্জী থাকবেন, ততর্দিন প্রজা তাহার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকিবে । 
যদ রাঙা কথন সেই রাজধন্দের প্রতিকুলাচরণ করেন, তাহা হইলে 
ভাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বৈধ আন্দোলনের প্রয়োজন। আমা- 
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দিগকে সে আন্দোলন এখানে ও বিলাতে উভয় স্থানেই করিতে হইবে । 
ইহা বহু ব্যয়-সাধ্য। সুতরাং এরূপ ভবিষ্য বিপদের জন্য আমাদের 
জাতীয় সংস্থান একান্ত প্রয়োজনীয়। তস্ভিন্ন এমন অনেক সংকার্ষ 
আছে, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সাহাঁধ্য-সাপেক্ষ হইতে পারেন। সে 
সকল স্থলেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ জাতীয় ভাগার উন্মুক্ত হইবে । 
জাতীয় শিক্ষাবিধান, জাতীয় স্বাস্থ্যবর্ধন, জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ 
সাধন, জাতীয় কষিবিদ্যার উন্নতি বিধান, শত্রর আক্রমণ নিবারণ প্রভৃতি 
অসংখ্য হিতকর কার্যে জাতীয় ভাগার গবর্ণষেঞ্জটর সাহায্য করিতে 
পারে। প্রঙ্গাসাঁধারণের সহাঁহ্ভূতি পাইলে গবর্ণমেন্ট দ্িগুণিত উত- 
সাহের সহিত কত মহৎ কার্ষোর অনুষ্ঠান" করিতে পারেন। 

মার এক আপত্তি এই যে, প্রাদেশিক কাধ্যের জন্য জাতিসাঁধা- 
রণের নিকট চাদ সংগ্রহ কর! অন্তুচিত। * ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
ভারতসভা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিরাছেন যে, এই জাতীয় অর্থ কথন প্রাদে- 
শিক কার্যে ব্যয়িত হইবে না। যে সকল কাধ্যে, জাতিসাধারণের 
স্বার্থ জাতীয় নর্থ কেবল তাহাতেই ব্যয়িত হইবে । কেহ কেহ বলেন 
যে, প্রাদেশিক সংস্থান দ্বারা প্রাদেশিক ভাব মোচন হইলেই, গুকা- 
রাস্তরে জাতীয় অভাব মোচন হইবে । এরূপ আপাতত নিতান্ত অসার, 
কারণ সমস্ত ভারতবাসীকে একতাস্ছত্রে সম্বদ্ধ করিতে হইলে, সমবেত 
কার্য্যের প্রয়োজন । মিলিত হইয়া কার্ধ্য করিভে না শিখিলেও, পর 
স্পরের প্রতি ভ্রাতৃন্েহ জন্মিবে না । সমস্ত ভারতবারীর যে এক স্বার্থ" 
কার্ধা দ্বারা তাহা না দেখাইলে একতাবন্ধন দৃ়ীভূত হইবে না। আপ 
এমন অনেক কাজ আছে; যাহাতে জাতীয় সমবেত উদ্দাম প্রয়োজনীয় ) 
প্রাদেশিক সভা ও প্রাদেশিক সংস্থান হ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারে 
না। জাতীর সভা ও জাতীর সংস্থানের প্রাদেশিক শাখা সংশ্তাপিত 
হইতে পারে, কিন্ত জাতীয় তরু অগ্রে কোপিত করা চাই। তাহাকে 
অভিষিঞ্ত করিলে-ভাহার পুষ্টিসাধন ক্রিলে--সেই তরু হইতেই 
শাখা প্রশাখা আপনিই বাহির হইবে? ধীহারা সেই মূল তরুকে অন্কুরে 
বিষলিত করিতে চান, তাহাদিগকে আমরা আত্মঘাতী বলিবু। 
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'ভ্রাহ্গণ। এখন বিবাদের সময় নয়। আগাদিগকে শ্রেণীগত 
বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্দক এই প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবে আত্ম-আান্ছতি প্রদান: 
করিতে হইবে । নিজ স্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে হইবে, নিজ স্ুখ 
জাতিসাধারণের সুখে উংসর্গ করিতে হইবে । প্রজান্বার্থে রাজস্বার্থ 
বলিদান দেওয়াই প্রকৃত রাঁজধর্্ম শাজ্জকাঁরের! বলিয়া গিয়াছেন । রাম- 
চন্ত্র প্রমুখ রাজবুন্দ সেই প্রকাণ্ড নীতির অন্ুবর্তন করিয়া জগতে অতুল 
কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়া আজ 
তোমরা সে রাজধর্্ম ভূঁলিয়া যাউতেছ কেন ? আর্ধ্যসন্তান হইয় আর্য্য- 
ধন্ম ত্যাগ কবিতেছ কেন ? সন্তানের স্যার প্রজাগণকে শ্লেহ কর, প্রজা- 
গণও তোমাদিগকে পিতার স্যার ভক্তি করিবে। স্সেহ নিক্নগামী। অগ্রে 
তোমাকে স্নেহ দেখাইতে হইবে, তবে ভক্তি পাইলে । যদি বড় হইতে 
যাও ক্তোমাকে অগ্রে নামিতে হইবে । যে আপনা হইতে উচ্চ আসনে 
গিয়া বাস “স বড় লোক নহে, কিন্ত বীভাকে জাতি-সাঁধারণ উচ্চ আসন 
দেয়, তিনিই প্রকুত বড় লোৌক। জাঁতিসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্চ 
আসন গ্রহণ করিলে জাতিসাধারণ তোমাদিগকে নামাইবে । সে সংঘর্ষে 
জাতিসাপারণের জয় হইবে । সে প্রচণ্ড পনের সন্মথে ঢুই চারি শত 
জমিদার ভাষেল হ্যায় উড়িয়া যাইবে । ফরাঁশিশ্্রিবের সময় ফরাশি 
জমিদালণণ এই ভ্রমে পতিত হইয়ান্ছিলেন। জাতীব স্বার্থের প্রতিকূলে 
দঙ্ারমান হওয়ায়, তাহারা জাতীয় দেবতার নিকট বলি পড়িয়া 
ছিলন | তাই বলিতেছি, জাতগণ 1 জাতিসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে 
দণ্ডাঁদমন হইয়া আত্মপবধসের পথ পরিষ্কিত করিও লা; এবং জাতীয় 
নল্ীবনের দিন দূর-বিপ্ররুষ্ট করিও না। জানিও, এ সংঘর্ষে তোঁনরাই 
মরিবে -জাতিসাঁধায়ণ মরিবে না । তবে জাতীর সপ্ভীবনের দিন বিল- 
ম্বিত হইবে মাত্র । এ মাত্ম-ধ্যংদে--এ জাতীয় অনিষ্ট-সাধনে--তাঁমা- 
দের কি লাভ--কি' জুখ ? 

তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ ! শ্রেণীগভ বিদ্বেষ তুলিয়া এই মহৎ জাতীয় 
কার্যে যোগ দান কর। জানিও, জাতিসাধারণের সহাঙ্ৃভৃতি থাকিলে, 
কেহ তোমাদিগের কেশম্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমাদিগের মহত্ব 


১১৮ চিন্তা-তরজিধী। 


দেখিলে প্রজাগণ আপনা হইতেই তোমাদিগের পুজা করিটো। জানি, 
মহত্বের পুজ। জগৎ হইতে বিপুপ্ঠ হয় নাই, এবং কখন বিলুপ্তও হইতে 
পারে না। 


(পপ (টে €টি ৮ 0 -্প্ত 
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দেখিতে দেখিতে শ্বেতরুষ্ণ বর্ণভেদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া 
আপিল। ইলবার্টের বিলের পরিণাম আর কিছু হউক বাঁ না হউক 
ইহা শিশ্চয় ষে শ্বেতকৃষ্ণে মিলন আর সম্ভব নহে । কলিকাতা হঈতে 
আস্ত করিয়া তুনি যেখানে যাইবে, দেখিতে পাইবে যে, দেশীয় ও বৈদে- 
শিকে.বিদ্বেষভাব বর্তনান। এক দিকে ছেতা ইংরাজ নবীভূত জর- 
গর্কধে উদ্দীপিত হইর? শৃগাল কুকুরের ন্তায় দেশীয়দিগকে ঘ্বণার সাহত 
দুরে নিক্ষেপ করিতেছেন ) অন্য দিকে অসহায় দেশী়গণ দলিত 'আঅভি- 
মান-ভরে ভারতীয় ইংরাজদিশের প্রতি শাপাদি প্রয়োগ করিতেছেন | 
গর্বিত ভারতীয় ইংরাজের ইচ্ছ। চিননদিন তাঠাদিখকে দলিত করিয়। 
রাখেন, অপমানিত ও অবহেলিত দেশীয়গণের ইচ্ছা শীঘ্র তাহাদিগের 
অপহৃত স্বত্ব সকল প্রনরধিকৃত করেন দেশীয়গণ যত দিদা বু ও 
যোগ্যতায় উন্নত হইতেছেন, ততই ভারতীয় শ্বেতপুরুষেরা ভাগাদিগের 
প্রতি দাসোচিত ব্যবহার করিতেছেন । যাহা হওয়া উচিত ঠিক তাহার 
বিপরীত হইতেছে। বদি নিজের মান নিজে চ13 তবে পরের মান 
অগ্রে রক্ষা কর। দেশীরগণকে সন্মান কর, দেখিবে তাহারা ও তোমার 
পা করিধেন। তাহাদিএকে পদে পদে অপমানিত ও পদ-দণিত 
করিবে ত তাহারাও তোমায় অপমানিত ও পদদলিত করিবার জন্য 
সুবিধা খুজি রেড়াইবেন।: সুবিধা; আগ ল সাসিতে পারে, কাল ও 
না আপিতে পারে, কিন্ত, পরশ্থ ঘে.আদিবে না কে বলিতে.পারে ? 
চক্রৎ পরিবর্তত্তে দু'খানি চ.কুখানি-চ। বহার নিরপ্তর চাক্জের 
য় পরিবর্তিত হইতেছে।, সাদ: তোমার সখ ও আমার .ছুঃখ 
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দেখিতেছ, কিন্তু কাঁল হয়ত তোমার সুখের অবসানে আমার সুখের 
উদয় হইবে। নদীর এক দিক্‌ ভাঙ্ষে, আর একদিকে চড়া পড়ে? 
যে পাড় ভাঙ্গিতেছে, সেই পাড়ের লোকের দুঃখ দেখিয়! হাসিবার 
প্রয়োজন নাই । কারণ আবার ওপারও ভাঙ্ষিতে আরম্ভ হইবে। 
একদিন ভারতীয় আর্যেরা উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিলেন--তখন ইংরাজসিংহ গর্তে বাস করিতেন। কালচক্রের 
আবর্তনে সেই আমরা নামিয়। পড়িয়া ছিলাম । কিন্তু আবার আমর! 
উঠিতেছি, তোমরা! নামিতে আরম্ভ করিয়াছ। দিন আসিবে, রা 
তোমরা নিয়ে নামিবে, আমরা উচ্চে উঠিব। যদি সে সময় হাসির 
জালা সহিতে প্রস্তত না থাক, ত আমাদের অবস্থা দেখিরা হাসিও 
না। কারণ হাসিলে দ্বিগুণিত হ!সির জালা মহিতে হইবে। স্বণার 
মর্শন্তদ আঘাঁত সহিতে যদি প্রস্তুত না থাক, ত দ্বণা। করিও না। 
আধুনিক হইয়া অনেক কালের বনেদী ঘরের প্রতি পরিহাসোক্তি 
করিও না । জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, অভ্যুদয় হইলেই পতন আছে ॥ 
সেইরূপ বিপরীত হইতে বিপরীত নিশ্চয় আসিবে । গ্রীস পড়িয়াছিল,্‌ 
'আঁবার উঠিয়াছে। ইভালী দুই বার পড়িয়া ছুই বার উঠিয়াছে। ভারত, 
পড়িয়া আর কত দিন রন্বে? তুমিই বা উঠিয়া কতদিন থাকিবে? 
যে চক্রের উপরে তুমি রহিয়াছ, সেই চক্রের নিষ্ে ভারত রহিয়াছে । 
জ্বতরাং ভারত উঠিলে তুমি নামিবে। তুমি নামিলে ভারত উঠিবে। 
উচ্চতমশিখরে তুমি উঠিয়াছ, নি্নতম তলে ভারত রহিয়াছে । তোমার 
উন্নতির চরম হইয়াছে, ভারতের অধোগতিরও শেষ হইয়াছে। এখন 
দশ] পরিবর্তনের সমর । অবিরাম ভ্রাম্যমাণ চক্রের গতিরোধ করে 
কাহার সাধ্য ? 

পতন যে আরম্ত হইয়াছে, ইলবার্ট বিলের আন্দোণনে তাহ স্পই 
বাক্ত হইয়? পড়িয়াছে। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ__ 
অতি দর্পে সোণাঁর লঙ্কা. ছারখার হইয়াছিল) অতি অভিমানে কুক্ষ- 
কুলধ্ধংস হইয়াছিল । আদর্শ মহাকাব্য রামায়ণ ও. মহাভারত ছুই 
প্রকাণ্ড ঘটন! দ্বারা জগৎকে এই, মহাঁনীতি শিক্ষা দিয়াছে যে, অতি 
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অভিমান ও অতি দর্প মৃত্যুর অপরিহার্য কারণ। অত্যাচারী দশাঁনন 
বি্য়দর্পে অন্ধিতমতি হইয়া জগতকে উদ্বেজিত করিয়! তুলিয়াছিলেন । 
যখন পাঁপের ভরা পুর্ণ হইল, তখন দর্পহারী রাঁমচপ্রের শাণিত শরে 
তাহার দশ মুণ্ড ধরাশায়ী হইল। মৃষ্ঠিমান অভিমান কুরু-কুল-কলঙ্ক 
দুর্যোধন অভিমানে অন্ধ হইয়া ধর্মের পদে পদাধাঁত করিলেন, অমনি 
দর্পহা'রী নারায়ণের ষড়যন্ত্রে কুরুকুল ধ্বংস হইল। ভারতীয় শ্বে- 
পুরুষগণের দর্প ও অভিমান ছুইই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাই অনুমান 
হয় পতন অদূরবর্তী । 
ইলবাঁ্ট বিলের বাঁধ! প্রদান এই দর্প ও অভিমানের একটা বাস 
বিস্করণ মাত্র। ১৮৩৩ সালের চাটার ধিধিতে ব্রিটিশ পার্লেদেন্ট ভীরত্ত- 
শাসননীতি পরিষ্ক-টরূপে পত্রিব্যন্ত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত 
আছে--ভারতবাসী মোগ্যত! অন্রসারে ভারত্তীস্ন সমস্ত উচ্চ পদে অভি- 
ষিক্ত হইতে পারিবে । অধিক কি গবর্ণর-জেনেরেল ও প্রধান সেনা 
পতির পদ পর্যন্ত তাহাদিগের সন্থখে উন্মুক্ত থাকিবে । রিটিশ পার্কে 
মেণ্টের এই উদারনীতি খ্যাপিত হইল মার, কিন্ত একদিনও কার্ষ্ে 
পরিণত হইল না। কত কত বৎসর অতীত হইল ভথাপি তাভা কার্ধো 
পরিণত হইবার কোন ও চিহ্ন উপলক্ষিত হইল ন1। ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পা- 
নির একমাত্র লক্ষ্য অর্থ সংগ্রহ, ভীাহারা কেলল ছই ভাত সেই অর্থ 
ধগ্রহই করিতে লাগিলেন । ইংরাঁজজাতিসাধারণ তৎকালে ভারত, 
বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ভিলেন । এই জন্য শেভবণিকসম্প্রদায় ভাবতে 
কি করিতেছেন না করিতেছেন ভদ্িষয়ে কোন অনুসন্ধান ৪ করিতেন 
না। বহুদিন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার্ধিলেন মা) ১৮৫৭-৫৮ 
সালের দিপাই বিদ্বেহি তীহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। পদদলিত 
ফণীর ভীরণ গর্জনে ভ্রিটিশসিংহের হুদয়ও ভয়ে বিকম্পিত হইল । 
ভারতে দুগ্রতিঠিত ব্রিটিশ-শামনলৌধ বিমেষমধ্যে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া 
গেল। ই ইও্ডয়া কোম্পানির আধিপত্য একেখারে বিদুবিত হইল । 
ইংরাজ তখন দেখিলেন প্রজার হৃদয়ে পদাঞ্ধাত করিয়া বাভিত করা 
অস্সব। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই বাছা । বাজ 


চু 
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রনথৃতিরগরনাৎ”-্রন্কতি-রঞ্ন-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই বাজপদ-বাচ্য । যিনি 
প্রঙ্জারঞ্জনে অক্ষম, তাহার রাজসিংহাসনে আরোহণ বিড়াম্বন1 মাত্র। 
তাহ।কে জীবন রক্ষার জন্য সর্বদ। রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয় । 
আধ্যরাজবৃন্দ প্রজার হৃদয় দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেন। দেহরক্ষক সৈল্ত 
(1)০1)-৪87) তাহাদিগের প্রয়োজন হইত ন1। বাজ দ্রিলীপ যৎ- 
কালে সপত্ীক বশিষ্টাশ্রমে গমন করেম, তখন সারথিমাত্র সঙ্গে করিয়া 
গনন করিয়াছিলেন । প্রজ্ঞারা পথে ক্গীর সর নবনীত লইঞা সারি 
গাথিরা তাহার রথের গমনপথের ই ধারে দ্রাড়াইয়া থাকিত। এ 
দুশ্ঠের নিকট রুসীর়_সম্বাটের গঘনপথের দৃশ্ঠ তুলনা কর। ছুই দিকে 
কুমাণত £নন্তশ্রেণী বন্ধুকে গুলি পুরিয়া দাড়াইরা আছে। তাহার 


ভিছর দি! সম্মাট যাইতেছেন, তথাপি দেহরক্ষক সৈম্তে পরিবেষ্িত 
হইয়া ষান্েে হইতেছে | তাভাতেও নিস্তার নাই । মধ্যে মধো পাতাল 


েদ করিয়া আগের আন্মের উদ্দীরণ হইতেছে । আহার নাই, নিদ্রা 
নাই, শান্তি নাই । এন্ধপ সম্রাটের জীবন অপেক্ষা দাসের জীবনও 
আপকতল শ্রথময়। ভাবতেও ইংদ্দাজগণেরও প্রায় তদ্রপ অবস্থা 
ঘউদাছিল। নিপাতী পিদ্বোহের পূর্বে এই অবস্থার চরমা কাষ্ঠা 
উপস্থিত হইয়াছিল । ছদ্দাস্ত ড্যাপহাটনী ভারতীয় সামস্তগণের 
শক্ষে পদাঘাতি করিয়া ও প্রজাসাধারণের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া 
বলে বাজত্ব কর্ষিতে লাগিলেন । সামন্ত-বর্গে ও প্রজাগণের অন্তরে 
আসপ্থোষ-বঙ্গি প্রপূমিত হইতে লাগিল । ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেই বহ্ছি 
টেটারূপ সামাগ্ঠ বামুরর সংসোগে জলক্জলি হইয়া অসংখ্য শ্বেত দেহকে 
ভষ্মীভৃত করিল । দরামনী মহাক্াণী আপনার এরজাগণের ভ্রম বুঝিতে 
শাপ্রিয়া ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩ ধীষ্টাে 
পিটিশ পার্জেমেন্ট যে উদারনীতি উদেঘাষিত করেন, তিনি বিশদরূপে 
দেই নীতি আবার উদ্ঘোষিত করিলেন। সেই ঘোবণাপত্রই ভারতের 
ম্যাগনাচার্টা। সেই ঘোষণা-পত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে 
জাতি, বর্ণ, ধর্ম ভেদ ভুলিয়া কেবল যোগ্যতান্থসারে ভারতের যাবতীয় 
উও্ত পদ পরিপৃরিত করিবেন ) এবং জাতি, বর্ণ ও" ধর্ম ভেদে পদের 
৯১ 
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ক্ষমতার তারতম্য করিবেন না। আজ মহামতি লর্ড রীপণ মহারাণীর 
বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইলবার্ট বিল্‌ অবতারিত 
করিয়াছেন। ইলবার্ট বিল্‌ পাশ হইলে আপাততঃ অল্প-সংখ্যক মাত্র 
দেশীয় জজ ও ম্যাজিষ্রেট ইউরোপীয়গণের উপর বিচাবাধিকার পাই- 
বেন। ভারতীয় ইংরাজগণের তাহাও অসহনীয় | প্রায় সমস্ত কর্ম 
চারী ও অ-কর্ধচারী ইংরাজ একবাক্যে এই বিলের বিরুদ্ধে অভুযুখিত 
হইয়াছেন । দেশীয়গণকে তাহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব হইতে চিরাঁদন 
বঞ্চিত রাখিবার জন্য ভারতীয় ইংরাঁজেরা দলবদ্ধ হইয়াছেন । চত্রুর্দিক 
হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে । তাহারা এই ধনভাগারের নাম আল্ম- 
রক্ষক ধনভাওডার রাখিয়াছেন। অর্থাৎ এদেশে তীহাদিগের আধিপত্য 
চিরদিন রাখিবার জন্য যত কিছু ব্যর সম্ভব, তাহারা এই ধনভাগার 
হইতে তাহার সরবরাহ করিতে কৃতসন্বল্প হইয়াছেন 1সতাহারা পালে 
মেণ্টের, মহারাণীর, ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের হক তব কাপিতে 
উদ্যত হইয়াছেন । ইহারা মুক্তকঠে বলিতেছেন, ১ বা 
জয় অরিয়াছি, বলেই চিরদিন ভারতে রাজত্ব করিব--পরাভিত দল 
জাতিকে কথন সমান অধ্কার দিব না । কখন তাহাদিগের বিচার; 

ধীনে আসিব না!" এই যুদ্ধধ্যাপনে ভারতের অধিবাসিবুন্দের দাদ 
বিকম্পিত হইয়াছে । তাহাদিগের হৃদযে চিত্রলালিত আশালতা শঙতে 
বিদলিত হইয়াছে । ইলবার্ট বিল তাহাদিগের অদুষ্ট পর্ধীক্ষার নিক 

হ্বরূপ। যুদ্দি ইলবা্ট বিল্‌ পাঁশ হয়, তাহা হইলে তাহারা বুঝিবেন বে 
তাহাদিগের সুখের দিন অদূরবন্তী। যদি পাশ না হয় ভাতা হইসে 
তাহার। বুঝিবেন, ষে তাহাদিগের ,অদৃষ্টে এখনও অনেক দ্বঃখ আছে ও 
বুঝিবেন, মহারাণীর ঘোষণার ও পার্লেমেন্টের বিধির কোনও মুলা 
নাই )--বুঝিবেন ভারত গবর্ণমেন্ট এক্ষণে বিষশূন্য ফণী ? বুঝিবেন ভার- 
তের প্ররূত রাজ! এক্ষণে ভারতীয় কর্মচারী ও অ-কর্মমচারী ইংরাজ 
বুঝিবেন, ইংলগ্ডের উদারনীতিক মন্ত্রিগণের এক্ষণে কোনও ক্ষমতা নাই) 
বুঝিবেন, নিরস্ত্র ভারতের অধিরাসিবৃন্দকে এখন হইত সশগ্ত্র ভারতীয় 
ইংরাজগণ কর্তৃক পদদলিত ও. অপমানিত হইয়া অতিকুষ্টে দুর্ভর জীবন 
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ধ 
অদ্ভিবাহিত করিতে হইবে ; বুঝিবেন, সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে সমবেত 
চেষ্টা ভিন্ন তীহাদিগের আর গত্যন্তর নাই। * * * * 

বদি প্রজ্জাবংমল1 জাতীয় বিদ্বেষশূন্ত! শ্েহময়ী ভারতেশ্বরীর উপর 
ভারতীয় অধিবাসি-বুলের প্রগাঢ় রাজভক্তি ন। থাকিত, যদ্দি পার্লে- 
মেণ্টের উচ্চ মহৎ আশয়ের উপর ভারত্তীয় প্রজার অবিচলিত বিশ্বাস 
না রচিত, দি মন্ত্রিপ্রধর মহামতি গ্লাড্ষ্টোন ও তদীয় উদ্দারনীতিক 
সভচরবৃন্দের উপর ভাঁরতবাসীর অচলা শ্রদ্ধা না থাকিত, যদি ইংরাঁজ- 
জাতিসাধারণের স্তায়পরতার উপর ভারতবাসীর অটল বিশ্বাস না 
থাকিত, এবং শেষতঃ যদি ভারতবন্ধু ধার্শিক প্রবর লর্ড বিপণের ও লর্ড 
কিম্বার্ূলেনের কর্তব্যপরায়ণতার উপর ভারতনাসীর অচলা আস্থা না 
থাকিভ, তাহ] হঈলে ইলবার্ট বিলেব্র আন্দোলনজনিত অত্যাচারে এত 
দিন ভারত অগ্রিময় ভইয়া উঠিত। ভারতবাসী অসহা গালি সহা করিতে-' 
ভন, পদে পদে লাঞ্চিত ও অবমানিত হইতৈছেন, অপমানের মন্দ্ববেদ- 
গ্ধ হইতেছেন, তথাপি হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে 
হাকাইয়া আছেন । ভীহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ন্তায় বিচার হইবেই 
হইবে । মানবের হাতে না হয়, ভগবানের হাতে হইবে । তাহাদিগের 
মার বিশ্বাস, অপশ্মের জয় চিরদিন হইতে পারে নাঁ। সংক্ষেপতঃ 
হাভাদিগের বিশ্বাস যতো ধর্ম স্ততে। জয়ঃ-যে দিকে ধর্শ, সেই 
দঃনধই পরিণাতন জয় হইবে। দ্র্ধল ভারতবাসীর মনকে প্রবোধ 


রব 


৮ 
না 


ছ: 


£দবার এভছিম্ন আর কি আছে ?* 


% এ গ্রবদ্গটাতে তাথকালিক আন্দোলনের ছবি প্রতিবিশ্বিত আছে বলিয়া অসা- 
দয়িক হইলেও পরিগৃহীত হইল । 


জার্মান বালিকাজীবন ও জার্মান গৃহ । 


সমস্ত ইউরোপীয় জাতির মধ্যে জান্ান্দিগের সহিতই আমাদিগের 
ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ । স্ৃতরাং জান্ান্দিগের রীতি নীতি 'ও সামাজিক 
পদ্ধতি জানিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ ৎ্স্থক্য জন্মিরা থাকে । সেই 
ওৎস্ক্য অংশতঃ চরিতার্থ করিবার জন্য অদ্য জার্মান বালিকাজীবন ও 
জার্মান গৃহ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

বালিক বিধাতার স্থষ্টির একটা অপুর্ব দৃখা। ইহার সরল স্থচ্চ 
মুখকান্তিতে যেন স্বর্গীয় ভাব প্রতিবিশ্বিত দেখা যায় । ইহাকে দেখিলে 
যেন স্বর্গের পরী বলিয়া! বোধ হয়। ইহাকে দেখিলে ছর্বির9 মানে 
ধর্মভাবের উদয় হয়। পিতার শ্রান্তিহারিণী, মাতার আনন্দদায়িনী, 
সমাজের বন্ধন-স্বরূপিণী বালিক+-- যে দেশেরই হউক সকলেরই হ্োতের 
সামগ্রী। ভারতীয় বালিকার অন্থর্গীবনেন এখন 'ঘার প্রণয়ন 
উপস্থিত। এই সময়ে বৈদেশিক বালিকাগণের অন্তর্জীবনের চির গাঢ় 
পরিমাণে আলোচনা করা ভারতীর বালিকাগণের ও তদতি ভাবকগণের 
বিশেষ কর্তৃব্য। 

জান্াণীন্তে প্রথম ভইতেই বালিকাগণের চরিত্র গঠিত কলিতে ৯1 
করা হয়। তিন চারি বত্সন বয়সের সময় সকালে বিকালে বালিকা 
“শিশুবিদ্যালয়ে” প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু সে সকল বিদ্যালছের উদ্দে 
শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করিতে শিখান নয় | এই সকল বিদ্যালয়ে এক এক 
জন শিক্ষযিত্রী নিযুক্ত থাকেন । গ্রামের বা পল্লীর কোন সম্তাস্থ। গ্রণীণ! 
রমণী পতিবিয়োগে উপায়হীন1! হইলে ভিক্ষান্থার! জীবিকা নির্বাহ 
করার অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকেই এই পদ 
প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই প্রবীণ! রমণী সর্ঝপ্রথমে লানাগ্রকারে 
বালিকাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তচ্ষণ্ত 
বাপিকাদিগের মনোরঞনার্থ নানাবিধ খেলন! ও ক্রীডা-পুত্তলী লইয়া 
তাহাদিগ্রের সহিত খেলা করেন, ও তাহারা নির্বিবাদে যাতে পর- 


জার্্মান্‌ বালিকাঁজীবন ও জার্খান্‌ গৃহ। ১২৫ 


স্টারের সহিত খেলা করে, কোমল শাসনে তাহার বন্দোবস্ত করেন। 
এইরূপে বালিকার অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অবস্থাকে অতি সুখ- 
প্রদ বলিয়া মনে করিতে থাকে । বাটা হইতে বিদ্যালয়ে গমন ও তথা 
হইতে বাটাতে প্রত্যাগমনও তাহাদিগের স্বাস্থ্যের পরিবদ্ধক । স্থতরাং 
বাতায়ান্তেও তাহার ক্রমে স্থখান্থভব করিতে থাকে । ক্রমে তাহা- 
দিগেক্র মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইলে ও স্থৃতি ধারণক্ষম হইলে তাহাদিগকে 
বর্ণমালা পড়িতে ও ঈশ্বরস্তোত্র মুখস্ত করিতে শিখান হয়। ক্রমে 
ভাহাব1 যেগন বড় হইতে থাকে, তাহার] পড়িতে, গান করিতে, ও ছোট 

1ট কবিতা আগুড়াইতে,ও তাহাদিগের ক্রীড়া-পুক্তলীদিগকে পরিচ্ছদ 
পলাইতে শিখে। 

আমরা যে বালিকাগণের জীবনচিত্র প্রদান করিতেছি, তাহারা মধ্য- 
'বভ লোকের কন্যা | ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, সৈনিক, বণিক্‌ ও রাঁজ- 
কম্মচারী--উহীরাই মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ জান্মীণীতে রাঁজকর্শমচারি- 
“শের বেভন অতি অল । সেই আয়ে তাহাদিগের হৃখসচ্ছন্দতা কথ- 
1৪২ চালে বটে, কিন্ তাহাতে কোন প্রকার জীকযমক চলিতে পারে 
*1। কন্সাবা জীকষমক-শ্ঠির হইলে, তীহাদিগের স্বামিগণ অস্থখী 
"ইন বনিবা ভাহাদিগ্রকে আশৈশব পরিমিভাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। 
স্রভপত কন্যা যতই কেন বিদ্যাবতী ও কলাবতী হউক না, সামান্ত 
“ই কারা প্যাবেক্ষণ করা অপমান বোধ কনে না। জননীর দৃষ্টাস্ত তাহা- 
দিগে? পপান শিক্ষাঙ্ল। জননীকে তাহার? প্রথম প্রথম নানাপ্রকার 
-বশুবায় চাকচিক্যশালিনশী ও বিবিধ কলায় অলঙ্কৃত1 দেখিয়াছিল, কিন্তু 
কাল তাকে পুরন্ধী ভইরং--সকলের পরিচ্ছদ সীবন, রন্ধন, ও পরি- 
চপ পাছুকাদিন বথাস্তানে সন্গিবেশন প্রভতি--সমস্ত ্রহকাধ্যই করিতে 
চষ্য়াছে, তাহাও তাহার দেখিতে পায় । সুতরাং তাহারা সেই বালিকা- 

এমন হইতেই আপনাদিগের কর্তব্যের জন্ত প্রস্তত হইতে থাকে । 

জার্মান জননীর! পরিচ্ছদ-গব্বকে এত দ্বণী করেন, 'ষে পাছে কন্তা- 
গণের অন্তরে সেই অশ্তভ ভাব বদ্ধমূল হয়, এই ভয়ে তাহারা তাছা- 
দিগক্ষে যথোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত করেন ন!। ব্রিটন বালিকার 


১২৬ চিন্তা-তরঙ্গিণী। 


তরঙ্গায়িত কেশপাশ,স্ফীত কারুকর্ধ-সমুচ্ছাসিত পরিচ্ছদ-_জার্মানীতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না । জার্মান বালিকাদিগের পরিচ্ছদ সাদাসিধা, 
কেশ পেটীকরা, এবং একট রঞ্জিত ফিতার জাবদ্ধ দুইটা বেণী পৃষ্ঠদেশে 
লম্বমান। ছোট ছোট বালিকাগণের পরিচ্ছদ আগুল্ফ-লম্িত ) শীত- 
কালে তাহাদিগের পাদদ্ধয় কৃষ্ণ বন্থ্ের পাজামার আবৃত । জার্মান 
জননীরা, বাঁলিকাগণের মুখকান্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্ত কোনও চেষ্টা 
করেন না; কেবল ক্ু্ধ্যালৌকে বাহাতে সেই মুখ-কুমুদিনী ম্লান ন! হয় 
এই ক্তন্য ইহাকে মুখাবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া! রাখেন । কেশের প্রতি 
তাহাদিগের বিশেষ যত্ব। সখিশেষ পরিমাজ্জনায় কেশ এরূপ চাঁক- 
চিক্যশালী হয় যে সময়ে সময়ে ইহাকে রেশম বলিয়। ভ্রম জান্মে, এনং 
এরূপ পরিপুষ্ট হয় যে অনেক স্থলে ইহাকে আগুল্ক বিলম্বী দেখিতে 
পাওয়া যার়। 

প্রাথমিক জ্ঞানোপার্জন এ ধর্মাপদেশ সনাপ্ত হইলে দ্বাদশ ব 

ব্রল়্াদশ বংলর বয়ঃক্রম কালে ইভাকে পনাস্টুল” বা সীবননশিস 
মন্দিরে প্রেরণ করা ভয় । তথার সে হিলিধ কটাবাঙা, মাজাবুনন, 

কার্পেট বুনন প্রন্ঠতি কাঁনা সমাপ্ত করিয়া পজাহীরার উইউ। 
রণ অর্থাহ শিক্ষাসমাপ্রিকারী বিদ্ঠালসে প্রবেশ করে কণা 
ম ফরাশি ভান।, উদ্ছিত্র দিদ্যা এবং ঘুভা গীত চির কলম ভ। 
পিবিধ কলা! নি কনে। 

জার্মাণীর হায় আর কোন দেশেই বাস্থিক সঙ্গীতের 'ত চচ্টা দেখা 

হর না। কি বুনা কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্পন সঙ্গীতের ১! সক 
/৯ব লেরই দুর্ঘমনীর ব্যদন ও বৃত্তি । ইভা ধনীর আমোদ প্রমোদের মূল, 
এবং দরিদ্রের জীবিকা; কারণ সঙ্গীত'বানসাষীর জার্মানীতে বিশেষ 
আদ । ইংলগ্ডে প্রত্যেক শুভকাধ্যে ভোজোব্দব, জাঙ্দ্াণীতে প্রভোক 
,ুভকাধ্যে সঙ্গীতোত্সর। জান্মারীতে রানীতিগ্ন আলোচনা অপেক্ষা, 
সঙ্গীতের চষ্চাই অধিকত্তর বলব্তী। জার্মানীতে শ্বাঙ্ধাতিপ্রেম ও 
স্বদেশহিতৈষণ। বক্ত তাঁয় বা তর্ক বিতর্কে পরিণত, মা হইয়া সঙ্গীতের 
সাহাঁধ্যে অভিগীত হইয়া লোকের চিভ হরণ করে। | 


জার্্মান্‌ বালিকাঁজীবন ও জার্মান গৃহ। ১২৭ 


' জান্খান্‌ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে শিকার করা, পাখী মারা বা মাছ ধরা! 


ভাল বাসেন না। তাহারা মাছধরাকে অতিশয় নীচ কর্ম বলির মনে, 


করেন । 

বিবাহ বা খীষ্টোত্নব ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণ প্রায় 
রি পাওয়া ঘায় না। এই সকল উত্সবকালে ভদ্রলোকে ও ভদ্র 

হলারা একর মিশ্রিত হন বটে, কিন্ত সেও বিশেষ সংবমের সহিত । 
পুরুষের! একদিকে বদির! পরস্পর কথোপকথন করেন, এবং স্ত্রী- 
লোকের! দল বাঁধিয়া অন্যদিকে পরস্পর আলাপ কনেন । বলের 041) 
নয় স্্রীপপুরুষে একত্র নুত্য"করেন বটে, কিন্ত বল সমাপ্ত হইলেই যুবতী 
নৃতা-সহচরের নিকট বিদায় লইয়া জননীর নিকট গমন করেন । নৃত্য- 
ভঙ্গের পন নৃহা-সহচরেন যুবতীর হস্তরারণে কোন অধিকার নাই। 
সেরূপ করিগে স্টাহাদিগের বিশেষ নিন্দা হইবে । নৃত্য-ভঙ্গের পর যুব- 
হীন অঙ্গপির অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শ চরণে পুরুষের অধিকার আছে। 
₹তার অভিপন্ত করিলে তাহাদিগের সম্বন্ধ মতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 

যসঙ্চর নুতা ভঙ্গের পর এতদূর উদাসীন ভাব ধারণ 
কিন্ত ইংনপ্তীয় এমশী আপনাকে বিশেষ অপমানিত! মনে করেন । 
ভাম্সাণার শোকের! অভি সামান্ত ভাবে বাস করে। তাহাদিগের 
হপিকাংশেহই স্বতন্ত্র গৃহ নাই ।  একটী বাটার চারি পাচ তল। 
প্রত্যেক তলে এক একটী পরিবার বাপ করে। বাটী গুলি গ্রকাও 
এব্‌ং বাঠির হইতে দেখিতে অভি সুন্দৰ; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অতি 
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পাম!না। কাপেটের প্রচুর ব্যবহার নাই, এই জন্য মেলে প্রার বিবিধ 
রঞ্জিত। গৃহাভ্যপ্তরে ইংলগ্ডের ন্যার অতিরঞ্রিত ও স্থূল মশারি 
এখানে দেখা ধায় না। এখানকার মশারি অতি পাতল1'ও তরল বর্ণের, 
ন্মম।ন উঠ মধ্যে মেহাগনী কান্ঠের চেয়ার, টেবিল, খাট . প্ভৃ- 

যদ্রষ্টব্য। জার্মাণেরা কোন প্রকারে টেবিল লাঙ্জায় না। 
রাজ-গুহের আয়না একটা প্রধান ভূষণ, কিন্তু জার্মমান্‌-গৃহে আত্বনা এত 
চ্চ টাঙ্ষান থাকে, বে পদাগ্রে দীড়াইয়াঁও তাহাতে মুখ দেখা যায় না | 
রা ও পিয়ানে। এই ছুইটাই জাঁন্মান্দিগের গৃহদেবতা। এই 


এ সভা 
রি 
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দুইষ্বের নিকটেই সমস্ত জানান পরিবার নত-শির। অতিশৈত্যনিবর্ধন 
আইভীলতা অতি কষ্টে জার্মাণীতে পরিবর্ধিত হয়। এত ছুশ্রাপ্য ৰলি- 
য়াই ইহার এত আদর । যদি জানালায় টবে করিয়৷! একটী আইভীলতা 
রাখিতে পারিলেন, তবেই একজন জার্মান গর্বে স্ফীত হইলেন । 

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে অনেকগুলি সঙ্গীত-চর্চা-শীল পরিবার 
একত্র এক বাটাতে বাস করেন, এবং তাহার! প্রত্যহ মিলিত হইয়া 
একতানিক বাদ্যে নিমগ্ন হন। ইহার পরিণাম এই হয় ষে করলালিত 
শিশুরাও সঙ্গীতে আনন্দান্ছভব করিতে শিথে | অতি শৈশবেই তাহা- 
দিগের কণ্ঠ সঙ্গীতাসন্ুকূল হইয়া উঠে) তাহারা সঙ্গীতের মূল স্থত্র শিখি- 
বার জন্য আপনারাই আগ্রহ প্রকীশ করিয়া থাকে। 

বালিকার বয়ন যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ তখন ভাতার বিদ্যালয়ের 
পাঠ সমাপ্» হয়। তখন তাহাকে ধন্োপদেশ মকল মত্রপূর্বক শিপিতে 

হইবে, ধন্মগ্রন্ত সকল পাঠ করিতে হইবে, এবং (সেই সকল স্বহস্তে নকল 

করিতে হইবে । এই সমস্ত বাধা বিদ্বের মধ্যেও তাহাকে এখন হইতে 
সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধনাদি করিতে হইবে । এসকল সন্ধে তাহাকে 
নিয়ত সঙ্গীত-শান্ধ্ের আলোচনা করিতে ভইবে। 

জার্মান বালিকারা রন্ধনবিদ্যার বিশেষ পারদশিনী । ভাহারা উ্ছিদ 
ও মত্শ্ত মাংসের নানাবিধ পাক ও বিবিধ সিষ্রান্স প্রস্তত করিছে পন্সে | 
গ্রীক্পকাল অতীত হইলে তাহারা উদ্ধুদ হইতে নানাবিধ খাদ্য ভ্রবা 
প্রস্কত করিয়। বাথে। কারণ শীতকালে জান্মাণীতে প্রা কোন-প্রকাঙ্গ 
উদ্ধিদ পাওয়া যান না। 

জার্ান্গৃহিণী স্বামী ও পুত্রকগ্ঠার্দিগের জন্ত আহার প্রস্তভ করিত 
সবিশেষ ব্যগ্র। এতভিন্ল 'পরিচ্ছদাদির তবাবধারণ করা ও বাহিরে 
কর্তাগণের সঙ্গে গমন করা তাহার আয় ছুই. প্রধান কাধ্য। কারণ 
্সার্মীণেরা অবিবাহিত! কন্তাকে একাক্তী € কোন স্থানে যাইতে দেন »1। 
শরৎকালে যখন শীতকালের জন্য খাদ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিস! রাখা 
হয়, সে সবয়ে কাজের এত ভীড় হয় যে কোন কুলকামিনী একাকী তাহা. 
নির্ধাহ করিয়া উঠিতে পায়েন না, ছুতরাং তাহাকে প্রতিবেশিনীদিগের 


জার্মান বালিকাঁজীবন: ও জার্মান গৃহ | . ১২৯ 


সগহাধ্য লইতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক বাড়ীতে সকলে ০০ কাজ 
করায়, তাদৃশ সঙ্কট সময়েও লোকাভাব হয না। 

প্রতি বাড়ী বাড়ী যখন সকল প্রতিবেশিনীগণের সমাবেশ হয়, তখন 
কাকী দরিয়া সকলের সন্মান বর্ধন করা হয়।. কাফী খাইতে খাইতে 
প্রতিবেশিনীগণের পরের কথা লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। “আমু 
কের স্বামী এত অল্প বেতন পায়, তথাপি তাহার স্ত্রীর পরিচ্ছদের ছটা 
দেখ! শুনিতে পাই, তাহার স্বামী নাকি ইংরাজের নিকট ঘুস" খাইরা 
ভাহাদিগের নিকট আমাদিগের গৃহছিদ্র প্রকাশ করে। ইংলগও হইতে 
মধো মধ্যে প্রারই রেজিষ্টারি চিঠি তাহার নিকট আসে। তাহার 
মেয়েটা আবার অমুক সৈনিকপুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করে। তাহার 
মাভা9 শুনিতে পাই সে বিষয়ে সাহায্য করে। এবড় লজ্জার কথা! 
' কিন্ত তাকে কে বিবাহ কর্বে, কারণ সে রন্ধন কার্ষ্য কিছুই জানে না। 
কেক্ল পিরানে বাজাতে পারে ; সহজ সহজ গান কর্তে পারে, এবং 
কদাকার প্রতিমুত্তি আকৃছে পারে । ৮. পুরদ্বীগণ সমবেত হইলে এই 
নকল কথার সময় কাটাইরা থাকেন । 

নবোড়শব্ষীর। ঝালিকা। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে 
অন্তশীপনে 'এতদূর তন্ময় হইয়। যায়, যে তাহার বেশভৃষা বা অঙ্গসংস্কারে 
কন প্রচার মাস্ক! থাকে লা। জার্মান বালিকারা অপারচিত সমী- 
জন মহিভ তহ মেশামিশি করে না, এই জন্য অঙ্গের অসংস্কারে বা 
পশক্টনার অভাবে তাহাদগের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্ত তাহাদি- 
গে ঈণনী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মধ্যে মধ্যে অপরিচিত সম়াজেও 
নইয়। যান। সেই সময় জননীই তাহ[দগের অঞ্সংস্কার ও বেশভূৃষা 
করিয়া দ্ধেন। কিন্তু ইংলগ্ডের স্তান্ অবিবাহিতা কন্তাকে তরাইবার 
এখাঁনে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয় না। 

জার্্াণীতে পাণিগ্রহণার্থা ব্যক্তির প্রথমেই কন্তাকে সন্বোধন করি- 
বার অধিকার নাই। তাহাকে সর্বপ্রথমে কন্তার পিতার নিকটে অন্থু- 
মতি লইতে হইবে। এই অস্থমতি না! পাইলে তাহার কন্তার গৃহে 
প্রবেশ করিলার অধিকার দাই। অভদ্রলোকে সময়ে সময়ে গুপ্ত ভাবে 
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অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে কন্ঠা-গৃহে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠার হয়: 
হরণ করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্ত তাহ সাধারণ নিয়ম নহে, সাধারণ 
নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। কন্তাগ্রার্থা কন্তার পিতার নিকট অন্থু- 
মতি পান বটে, কিন্তুতিনি নির্জনে তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতে 
পান না। অভিভাবকের নয়ন-সমক্ষে তাহাকে কন্তার সহিত কথোপ- 
কথন করিতে হইবে । কন্তা-_-পিতা।, ভ্রাতা, ভগ্মিগণের সহিত কিরূপ 
ৰাবহার করেন, তাহাও তিনি বসিয়া দেখিতে পারেন । পারিবারিক 
ব্যবহারে কন্যার স্বভাব চরিত্র যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহা 
জানিবার তাহার অধিকার আছে। জার্মান বরেরা কগ্ঠার বাহ 
আরুতিতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হন না। তীহারা কন্ার স্বভাব চরিত্র সবিশেষ 
বিদিত নুূ্হইয়া কখনই বৈবাহিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, না। যদি জান্ম্মান 
বর তাহার প্রণয়পাত্রীকে 'অভীষ্ গুণে বিভূষিতা! দেখেন, তবেই তাহাকে 
বিবাহ কৰিতে প্রতিশ্রাত হন। তখন তাহারা পরস্পর অক্ষুরীয়ক 
বিনিময় করেন, এবং তীহার। যে পরস্পর প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ 
হইয়াছেন, আন্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের বিদিতার্থ তাহা সম্বাদপত্রে 
প্রচার করেন। যদি বর এই বিজ্ঞাপনের পরও স্থন্্ অনুসন্ধানে 
কন্ঠাকে তুর্ব্বিনীতা বা বৃথা-গর্বিতা বলিয়া ভানিতে পারেন, তাহা! হইলে 
তিনি ভদ্রতার নিরম ভর্গ বা রাজবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়াও এই 
বিবাহ হইতে আপশ্যত হইতে পারেন 1 কিন্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর 
বিবাহভঙ্গ অল্পই টিয়া থাকে । 
একবার বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হইলে জামান দম্পতী আমরণ 
অবিচ্ছিন্ন থাকেন। ইহার প্রধান কারণ--জার্মাণীতে জীবিকা নিববাহের 
কঠোরতা । অনেককেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে করণে 
ক্রমে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিতে হয়। অনেকে প্রথম অবস্থায় 
বেতনস্বরূপ এক রূপর্দকও প্রাপ্ত হন ন1।. আবার যখন ঘুবক কিঞ্চিৎ 
কিকিৎ পাইতে আরম্ত করেন, ভবন ধুবভীর পিভা মাতা হয় ত সে সময় 
গার কন্যাকে কিছুই লাহাব্য করিয়! উষ্ভিতে, পারেন: না জার্ম্মাণীতে 
বিবাহের, পর কন্তা' খখন প্রথম স্বামীগৃছে গমন করেন, তখন পিতা- 
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মাত] তাহাকে যে শুদ্ধ তাহার প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াই 
নিষ্কৃতি পান এরূপ নহে, তীহাদ্িগকে কন্তার সংসার-করণোপযোগী 
যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয়; এতন্তিন্ন যতদিন জামাতা 
কিছু আনিতে না! পারেন, ততদিন তাহাদিগকে জামাতা ও কন্ঠার ভরণ- 
পোষণের জন্ত নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অর্থসাহাধ্য করিতে হয়| এই- 
রূপে কন্তার সহিত বরের আর একটী গুরুতর বন্ধন বীধিয়া যাঁয়। এই 
সকল গুরুতর দায়িত্বের জন্ই জার্মান জননীর! কন্ঠার বিবাহ দিবার 
নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হন নাঁ। এই জন্যই তাহার! ইংরাজ জননীগণের 
স্ায় কন্যাগণকে বিবাহষোগ্য বসনভূষণে সাজাইয়া গ্রকাশ্ত জনসমাজে 
অবতারিত করিতে চাহেন না । কারণ অবস্থ। ভাল না হইলে কন্তার 
বিবাহে পিতামাভাকে সর্বস্বাস্ত হইত হইবে । যতদিন কন্তার বিবাহ 
না হয়, ততদিন পিত! যে অন্ন বেতন পান, তাহাতেও তাহার খরচপত্রু: 
একপ্রকার চলিয়। ষার। কিন্তু কন্তার বিবাহ হইলে তাহাকে সসজ্জ 
করিয়া পতিগৃহে পাঠাইতে তাহার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। 
জান্মান্‌ যুবতীরাও বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যগ্র নহেন। কারণ বৈবা- 
হিক জীবনে তাহাদিগের সুখের বিশেষ আশ! নাই | পিতার জীবদ্দশায় 
তাহারা পিতৃগৃহে যতদূর স্ুখিনী, পতিগ্হে পুক্রকন্তাবতী হইয়া অল্প 
আমে জীবন কাটাইতে তাহার! ততদূর স্ুখান্থুভব করেন না। পিতার 
মৃত্যু হইলেও জার্মান বালিকারা আমাদের দেশের বালিকাগণের স্যার 
নিতান্ত নিরবলম্ব ও হতাশ হইয়া পড়েন না। তাহারা যেরূপ শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে পিতা ও স্বামী বিরহেও কথঞ্চিং স্বাধীন ভাবে 
ন্নীবন কাটাইতে পারেন । 
কন্যা--বিবাহরাতি উৎসবে কাটাইবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীর 
্বজন সকলকেই নিমস্ত্রিত করেন | কন্তালয়ে বিবাহবাত্রিতে নৃতা, গীত, 
বাদ্য ও অন্তান্ত নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে । নিমন্িত 
বাক্তিমাত্রই সেই সময়ের উপযোগী বিবিধ যৌতুক লইয়া! কন্যালয়ে 
আসেন ও কন্ঠাকে উপহার প্রদান করেন? পরদিন “কোড্‌- নেপো- 
লিয়ন” অনুয়ীরে নির্দিষ্ট রাজকর্পচারী স্বাৰা বরকন্ত। বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ 
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হয়েন ? তাহার পর তাহারা! আপন ইচ্ছে গির্জায় গিয়া বান 
কের সন্কুধে শপথ গ্রহণ পূর্বক বিবাহের শেষ অঙ্গ পুর্ণ করেন । বিবা- 
হের পর দম্পতী কিছু দিনের জন্ত দেশভ্রমণে নির্গত হন; কিন্তু অর্থা-. 
ভাবে সকলেরই অদৃষ্টে এ স্থুখ ঘটিয়া উঠে ন1। খাহারা দেশ ভ্রমণে 
নির্গত হইতে পারেন, তাহার বিবাহের পরই একবারে “ঘরকয়া” আরন্ত 
করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, জার্মানীতে সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ব 
বাটী নাই । সুতরাং নবদম্পতী বিবাহের পর কোন বাটার ই একটা 
কুঠারী ভাড়া লইয়! তাহাদিগের নৃতন জীবন আস্ত করেন। ই্াঁনে 
তাহাদিগের কোন নিন্দা নাই, কারণ ইভা তথাকার প্রথা | এই জনা 
জার্মান যুবকের! অল্প আয়ে কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে পারেন । 
নবোঢ ইংরাজ যুবতীর ন্যায় জান্মীন্‌ যুবতীরা ততদূন ফুপবপূ নন, এই 
জন্যও তীহাদিগের স্বামিগণের বৈবাহিক জীবন তত ক্লেশকর বোধ হয় 
না। ইংরাজ রমণীর! বিবাভের পর বিলাস দ্রব্যের জন্য স্বামীকে নানা- 
মতে জালাতন করিবাথাকেন। এইজন্য ইংলগ্ডে অনেকেই নৈবাতিক 
জীবন অপেক্ষা অনুঢাবস্তাকে, অধিক আদর করিস থাকেন । কিন 
জার্মান যুবভীরা বৃথা গর্বজনিত্ত সেই সকল বিলাপিতা হতে সম্পূর্ণ 
নির্মন্ত। এই জন্যই জাশ্মাণাতে মল্পবেহনের লেকে বিবাহ করিতে 
ততদূর ভীত হয়েন লা । এই জন্যই জান্্মাণীতে হংলগ্ডের ন্যার অনু 
যুবকদলের সংখ্যা অধিক নভে । 

এই প্রস্তাবে জার্্মীন জীবনের যে চির প্রদান করা হইল, তাঙ্ছা 
জানান নগরসমূছের মধ্যঞ্রেণীর লোকের । উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থানে 
স্থানে এই চিত্রের বিপর্ধ্য় দৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা 
জাতি-সাধারণেরই প্রতিবিষ্ব ৷ জার্্ান্দিগের সামাজিক অবস্থার সহিত 
প্রাচীন ভারতীটুর আর্ধ্যগণের সামাজিক অবস্থার অনেক “সীপাদুশা 
আছে-_-এই প্রস্তাব পড়িলে সহজেই উপপ্ন্ধি হইবে । জার্্াণেরা যে: 

দেব-সেনাপতি-স্বম্ন কর্তৃক তাড়িত দৈতাগণ--এই সমাজসাম্য ভাঙার 
রা আভ্যন্তরীণ শ্রসাণ ।. 
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বিবাহ ও পুত্রস্ব বিষয়ে মনুর মত।- 


স্ত্রীও পুরুষ উভয় জাতির পরস্পর মিলন গ্রবং দেই, মিলমের ফল- 
স্বরূপ সম্ততি সমাজগৃহের মূলভিত্তি। এই মিলনের নমি বিবাহ । এই 
মিলনসন্বদ্ধ পুরুষ-_স্থামী ও স্ত্রী--ভাধ্যা বা স্ত্রী নামে আখ্যাত হইয়া 
গাকে । যে সকল নিয়মারলী দ্বারা এই বিবাহ সংযমিত হয় তাহ? সম্পূর্ণ 
লৌকিক । [লীকিক না! হইলে কখন ইহা এত পরিবর্তনশীল হইত 
না। লৌকিক না ভইলে বিভিন্ন দেশের শান্ত্রকারেব! বিভিন্ন কালে স্ব 
স্ব ইচ্ছামত এততসন্বদ্ধে বিভিন্ন প্রকার নিয়মাবলী প্ররর্তিত করিতে 
পারিতেন না । এই নিয়মাবলী দৈব হইলে আদি মনুষ্য হইতে বর্তমান 
সময় পর্যান্ত ঈহ! সকল দেশে সকল সময়ে একভাবে চলিয়! আসিত। 
কিন্ব জগতে আমবা! ইহাব বৈপরীত্যই উপলক্ষিত করিক্া থাকি। স্থষ্টির 
প্রারন্ত হইতে বর্তমান কাল পধ্যস্ত জগতের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, 
দেখিতে পাই, যে স্বামী ও স্বীর পরম্পর সম্বন্ধ সর্বদাই পরিবর্তিত হই" 
আসিতেছে । আদি কালে বিবাহে কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। 
থে পুরুষের থে রমণীকে লইয়া যতক্ষণ বা যত দিন থাকিতে ইচ্ছা হইত, 
[তন ভতক্ষণ বা ততদিন থাকিতে পারিতেন। ক্রমে বিবাহের প্রথা 
চিবস্া়িনী তয়া উঠিল । কিন্তু বিবাহপ্রথা চিরস্থায়িনী হইয়াও, 
বিভিন্ন ধিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিতেছে | কোন দেশে এক স্ত্রীদ্বিবা বহুপতিকে বিবাহ করিতে 
পাবেন, কোন দেশে এক পতি দ্বি ব] বনু স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পাবেন, 
কোন দেশে বা এক প্ভি একমাত্র ভার্ধ্যা পাণিগ্রহণ করিতে 
পাবেন । হিন্দু ও মুষলমানদিগের মধ্যে পুরুষের বহভারয্যার পাণিগ্রহণ, 
তবব-তীয়বেছেদিগের, আয, এক, রা. রহুপতিগ্রহণ, এবং খ্বী্ী- 
দন্মাধলদ্দিদিগের মধো এক পতির  এক্ষমাত্র ভা্য্যাগ্রহণ প্রচলিত 


পপি 


+ ঈশা দৃচত্ বৃহ কতৃক স্ধঙিত। 
১২ 
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রহিয়াছে । এতত্তি্ন আরও নান! €দণে নানা প্রকার 

প্রচলিত আছে; এবং বিবাহ বিষয়ে গ্রতিদিন নূতন নূতন মতের উত্ভা- 
বন! হইতেছে । কেহ ৰা বিবাহকে ধর্মমুলক, কেহব প্রেমমুলক, এবং 
কেহবা ইন্জিয়মূলক বলিয়া নির্দেগ করিতেছেন । কোন স্থানে চির- 
'বিবাহ-প্রণালীর পরিবর্তে ইচ্ছাসংসর্গের নিয়ম গ্রতিষ্টিত করিবার চেষ্টা. 
হইতেছে, কোন স্থানে চিরপ্রচলিত রন্থবিবাহকে উঠাইবার চেষ্টা হই- 
তেছে, কোন স্থানে বা বছুবিবাহকে নধগ্রাতিষ্টিত 'করিবার চেষ্টা হই- 
তেছে। এক দেশে যাহ! ভাল বলিক্বা নবপ্রতিঠিত হইতেছে, আর 
এক দেশে তাহা অনিষ্টকর ও অযৌক্কিকর বলিগ্া। পরিত্যক্ত হইতেছে । 
একদেশেও আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত। ঘাত 
প্রতিধাতে হিন্দুসমাজে ঘোরতর তবুঙ্গ উিত হইয়াছে । এ তরঙ্গের 
বেগ কে রোধ করিতে পারে ? একপ ভাব অস্বাভাবিক নহে । মানব- 
জাতির মন স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল। ইহা! চিরকাল কখন একভাবে 
থাকিতে পারে না। স্থিরতা ইহার মৃত্যু । (যেমন অরোবরের জল স্টির 
(রিয়া শীত দূষিত ও কলুধিত হয়, সেইরূপ মীনবমন ও মনিবমনঃফল্িত 
নিয়সাবলীও অধিক.ধিন স্থিরভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই দূষিত ও কলুষিত 
হইবে। পরিবর্তন মানবমনের জীবন! পরিবর্তনই ইহার উন্নতি। 
যে সমর হইতে হিন্দু সমাজে. এই পরিবর্তন রহিত হইয়াছে, যে সময় 
হইতে খধিদ্িগের বাক্য অথগুনীয় বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, 
সেই সময় হইতেই প্রকুত্ত প্রস্তাবে হিন্দুসম্াজের অধঃপতন আস্ত হই- 
য়াছে।) খকবেদের সময় ইতে মনুর সময় পর্যন্ত হিশুসমাজে অবি- 
শ্রান্ত পরিবর্তন সংঘটিত তইয়াছিল বলিয়া (প্রড়ীতি হয় । সেই সময়েই 
আর্য্য জাতির গৌরবরবির মধ্যাহু কাপ । জে পরিবর্ধন রহিত হইল, 
আর্ধযজাতিও ঘোরতর নিডায় করিত হইলেন। নিশ্চেইডা তাহ? . 
জাগি তা উঞ্টল ও 





বিধাহ ও পুজদ্ব বিয়ে অনুর মত। ১৩৫ 


আর্যজাতি নব জীন প্রাপ্ত হইয়া নবী উৎপাহে গ্গাতিয়! উঠিয়াছে। 
এ সৃথের সময় গ্রস্থকার কেন এত বিষগ্ন হইয়াছেন ? 

মানুঘ যে অবস্থায় মাতৃগর্ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, গেই অবস্থাতেই 
বনুদ্ধরার কুক্ষিস্থ হইঙে পারে লা। যেপারে, সে মাগুধ নয়। সে 
নরাকাৰ জড়পিণ্ড। আমরা এয়প লোকের অস্তিত্ব গ্রাহথই করি না। 
ধাহাঁর জীবনে দে পরিমাণে পরিবর্ম সংঘটিত হইয়াছে, তিনি সেই 
পরিষাণে বড় লোক। পরিবর্তনে অনেক সময় অনেক অমঙ্গল সংঘটিত 
হয় সত্য) কিন্তু পরিবর্কন-শৌরধা। সাহস, সজীবতা, দ্রঃখসহিফুতা' 
প্রভৃতি যে মকল অসংখ্য মানসিক গুর্ণের উদ্ভাবনা করে, তাহাতে যে 
জগভেব অসংখ্য মঙ্গল সংসাধিত হয়, তথ্বিষন্নে আর সন্দেহ দাই। 
ফরাশিবিপ্রব নরকধিরতবঙ্গে ভূমণ্ডন্ উক্ষিত করিয়াও যে জগতে নব 
জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? গ্রস্থকার 
লাখয়াছেন,- 

“বিদ্যাসাগর মহালিয়ের মতে পুনরাপ্ন বিবাহির্তত বিধবার সন্তান পৌন- 
ভবও হইবে না, একবারে ওয়স পুত্র তুল্ন্য গণ্য হইবে) তাহার মতে 
পুনর্ত্বিবাহার্থিনী বিধবার বয়সেরও কোন নিয়ম নাই । কোন ব্রাঙ্ের 
মত্্ে নুতন এক বিবাহব্যবস্থা হইল, তাছ। জাতিনির্বিশেষ হইল, তাহাতে 
কন্যা! বরের বয়ষের যোগ্যাফোগ্যতারও নিরূপণ রহিল না-বয়োজো্ঠা 
স্্রীরও বয়ঃকনিষ্ঠ পুক্তষকে বিবাহ করিতে পারিবার বাধ! ত্যাগ হইল । 

গ্রন্থছকারের জান! উচিত ছিল যে এ সফল পরিবর্তনের আবশ্যকতা 
সর্ধর অনুভূত না হইলে কোন ব্যক্তিবিশেষের যত্বে কথন এরূপ 
গুরুতর পত্থিবর্ডন সংঘটিত হইতে পারিত না । 
।  *ব্ষবাবিবাহের কি গরলময় ফল উৎপর হয়, গত ১৮ই মার্চের 
৷ ইত্ডিয়ান্‌ নিরায় তাহার ট্রইটী বাত্তৰ খটনার উদাহরণ দিয়! বঙগদর্শনের 
' অধুমতিকেবসবাধীদিশের হৃদয়ে পুনঃ প্র শিতি করিস্মাছো” ( 
টুইট ফাণ্তিব ঘটনা বিধধাবিধাহেক গ্ররলমগ্ধ ফল উৎপন্ন হইতে 
. দেখিয! গ্রহ্থকার একেবারে হিখবাবিবাহকে দ্সলিষ্টোৎপাক মনে 
' কহিখাছেন | কি গভীর খুক্তি! 


১৩৬ টিন্তা-তরগিগী। 


পকিস্ত এক্ষণে আনন সহকারে দেখিতেছি, সে দিন গিয়াছে? ক্ড় 
থামিয়াছে; আ্োতও ফিরিয়াছে। কিস্তু আমাব হষকে 
আশঙ্কাব অধিকাৰ অধিক । আমি ভয় করি, আবাক এই শ্রোত বিপ- 
বীত দিকে ফাইবে। কে বলিতে পারে, যাইবে না? ” 

আঁমবা গ্রস্থকারকে সতর্ক কবিয় দিতেছি যে এই শ্রোত প্ররৃতিব 
নিষমাক্ুসাবে আবাব বিপরীত দিকে ফাইবে, কেহই'ইহাব গতি বোধ 
কবিতে পাবিবে না। আ্োতেব গতিপকিবর্তন অবশ্যন্তাবী। তিনি 
বেন প্রত্যেক পবিব্র্তনে পবলোকেধ অভিলাষী না হন। 

আমবা এ পর্যাস্ত শুদ্ধ পবিবর্তানব আবশ্যকতা, অং্শা- 

স্তাবিতা ও অনিবার্ধাতা মাত্র বর্ণনা কাবিশীম | এক্ষতণ “বিবাহ ও 
পুত্ত্ব বিষয়ে মন্গব মত” সকলেন সমাশোসনাষ প্রবুন্ত হইব । 
আমারদিগেব বিশ্বান এই বে পৃথিবীতে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষল্য ঘত 
প্রকার মত প্রচলিত মাছে, তন্মাধ্য মন্তুর ও মহম্মদব মত সর্ধবশ্রে্ট । 
মন্থব মতে যে অনেক দোষ ও অভাব নাই এ কর্ণ আমব1 বলিনা । 
কাবণ মনুষ্যক্কত রিয়মাবলী দোবম্পশশৃন্য হষ্টাতে পানে না, উন্তা আম। 
দিগেব পুর্ণ বিশ্বাস । এই দোষগুলিব দূবীকরণ ও মভাব গুলি পপি- 
পৃবণ কবিলে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মতপ্তপ্রি সভ্যগতে বে অপি 
উপাদেষ ভ্রব্য হইবে, তদ্বিকয়ে আব সংশষ নাই। উহা অর্বাবষাৰ 
বর্ধমান সময়ে প্রচলিত করিবার চেষ্টা উদ্মন্তত! মাত্র । তবে ইহা 
অবরবগুলিব বর্তমান সমগ্নে প্রচলন আবশ্যক, আমরা কেবল তাঙ্কারঈ 
মীমাংসা করিব । 

মন্থুষ্যের যত প্রকার বিবাহ ঘটিতে পারিত, মঞ্গ তৎসমুদায়কে আট 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বথ'-ব্রাঙ্গ, দৈব, আর্য, প্রাজাঁপতা, আন্তব, 
গান্ধর্ব, রাঙ্গদ এবং পৈশাচ। ৫৯) 

বস্্ালঙ্কাথাকি দ্বারা কন্তাবয়ের আছাদেন ও পুজন পুঃসর বিদা? 


(১) আঙ্ে। দৈব আমাগতাতধাহিরঃ । ওখান খেক 
চচ্চাইিফোহধসঃ || ৩। ২১৯ রি 


বিবাহ ও পুত বিষয়ে সুর মত। ১৩৯ 


সদচার-সম্পন্ন অগ্রার্থ বরকে কন্তাদান করার নাম “ত্রাঙ্গ” 
বিবাহ (১) 

হিন্গুদিগের মধ্যে এই বিধান সর্ক্্ গ্রচলিত। 

অতিবিস্তৃত জ্যোহিষ্টোমাদি যজ্ঞে কর্মকর্ত। খদ্বিককে সালঙ্কৃত 
কন্তা দান করাকে “দৈব” বিবাহ বলা ষায়। (২) 

এই প্রকীর বিবাহ এক্ষণে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত এবং ইহার" পুন+- 
প্রবর্তনারও কোন আবস্তকতা দৃষ্ট হয় না। 

বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিখুন গ্রৃহণ-পুর্ব্বক যে কন্তা- 
দান, তাহার নাম “আর্' বিবাহ । (৩) 

এই বিবাহও এক্ষণে স্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে । ইহারও 
পুনঃ প্রবর্তনা অনাবন্তুকক | ৪ 

+তোমর। উভয়ে ধর্মের আঁচিরণ কর” বর ও কণ্ঠাকে এই কথ। 
বলিয়া অর্চন' পূর্বক কণ্তাদানের নাম প্রাজাপত্য বিঝাহ। (৪) 

কগ্ঠার পিত্রাদদিকে এবং কন্তাকে শক্তানুসারে শুক দিয়া বরের 
শ্বেচ্ছাজসারে যে কন্তা-গ্রহণ, তাদৃশ বিবাহকে আন্কুর বিবাহ বল 
বায়। (৫) 

কন্ঠা এবং বর উভক্বের প্রষ্পরের প্রতি অনুরাগ সহকারে যে 
'ববাহ হয় তাঙ্াকে গান্ধর্ক বিবাহ বল! যায়। (৬) 


শপ পা? পা এ. শখ পরার ০৯ এ ৬ শান 


1১ আচ্ছা চা্চজিতা চ জতশীলবতে শ্বয়ং। আইহুয় দানং কন্যায় ব্রাঙ্গে! 
ধন্ধ প্রকীন্তিতও | 51২৭ 

(২) বজ্জেতু বিভতে সমাগৃতিজে কর্ম কুর্বতে। অলঙ্কৃত্য হুতাদানং দৈবং 
ধশ্মং প্রচঙ্ষাত়ে | ৬1 ২৮ 

(৩) একং গোমিথুণং ম্বেবা বরাদাদায় ধর্ুতঃ। কন্যাপ্র্দানং বিধিবদার্ষো 


ধম্মঃ দস উচাতে | ৩। ২৯ 
(৪) নর্হাতৌ চয়তং ধর্মমিতি বাচাতাবয চ। বসা নম্র পালাতে 


নিধিষ্বৃত; | ৩) ৩, 
(৫) জ্াতিভো। জবিণং দত্ত! কম্যায্লৈ চেব শকতিতঃ। কনা প্রদানং স্বাচ্ছলাা- 


দাহরে। ধর্ম উচ্যডে। ৩1৩৯ 
€৬) ইচ্ছয়াম্যোনা সংঘোগঃ কন্যায়শ্চে বসা চ। গ্বাঙ্গর্ববঃ সংভু বিজ্ঞেয়ো 


মৈধুম্য। কামিসস্তবং | ৩1৩২ 
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গান্ধবর্ব বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত নাই" এই দিবাহের পুনঃ প্রচলন 
আরপ্ত হইলে ঝুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যান্ত সমস্ত ভারতবর্ষ 'ভ্রণ- 
ঠা ও কণর্ষিত হইবে লা। তাহা হইলে 
প্র | অন্রিন, াধ বাডিচার আমে আখ্যা, আখ্যাত 
হইবেনা। হা হইল কত ও কত লা আমাদের ময়ন- 
সমক্ষে রমরীয় জাঁকার ধাবণ করিবে, এবং কত ভরত, কত আলৈক্জা- 
গার ও কত ফীষস্‌ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জগতের সিংহাসন 
অধিকার করিবেন, তাহার ইয়ত্তা করা ধায় না।_ 
আন্ুর বিবাহ অনেকস্থলে প্রচলিত রহিয়াছে! বংশজ ও শোব্িয় 
হয়ের বিবাহে এইরূপ শুক দেওয়ার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
বিপক্ষ কন্ঠাপক্ষীস্বদিগকে হত ও আহত কবিয়া প্রাচীরাদি তেদ 
পূর্ধক রোরদ্যমানা প্রোধান্বিত1 কন্ঠাহবণে় নাম রাক্ষস বিবাহ । (১) 
নিদ্রায় অভিস্ভৃতী বা মদ্যপানে বিহ্বল অথবা অনবধানযুক্ঞা স্ত্রীতে 
নির্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ । ইহা আট প্রকার 
বিবাহের মধ্যে পাপভরনক ও অতি অধম । (২) 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে পৃথি- 
বীতে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মগ্ন ও মহম্মদের মত 
সর্বোৎরষট এবং সর্ধোৎকষ্ট হইলেও দৌঘস্পর্শশুন্ট নয়) তন্মধে। 
কেবল মন্থর মতের দোষ শুধ বিচার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ । 
বিবাহ ক্কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্গেশ্তাই ঘ) কি এই গুরুতর 
প্রশ্নের কে উত্তর দিষে ? সাধারণ লোকে ইতর গুল অন্গুগন্জান করিবে 
না, সুতরাং তাহা এপ প্রন চমকিত হইগা এী্নকর্ভীয উপর খড়ী- 
তত হইয়া উঠিবে। সী) আনু প্রশ্নকর্তী 








বিবাছ ও খুকি থিই্েজন্তুর মত | ১১ 


তাহারা ধলিষে, ভভদিলৈ শুভলগনে বয় কনাপন্সীয়দিগের সনুখে অঙ্গ 
সাক্ষী করিয়া কণ্তা বরের যে পরস্পরের পাণিশ্রস্থণ তাহাই বিবাহ, 
আর পুত্র উৎপাদন করছি ইহার উদদেষ্ট-আবার কি?"কিন্ত চিন্তা- 
শীল শুগ্রদর্শী পঙিত-.বিবাহের এই লক্ষণে ওন্গুদ্ধ এই উদ্দেশ্য নির্ধা 
চনে পরিতৃপ্ত হইবেন না । তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিবেন--বিবাহ 
কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেগ্তই বাকি? দেখ! যাউক আমরা এই 
চিন্তাণীল সৃশ্মদর্শী পণ্ডিতের প্রশ্নের 'উত্তয় দিতে পারি কি না। মন্থু 
বলেন--“পুতার্থে ক্রিয়তে ভার্ধযা” পুজ উৎপাদন বরিবার নিমিত্ত স্ত্রী 
ও পুকষেব ষে পবম্পব মিলন, তাহাকে বিবাহ বলা যাঁয়। কম্ট বলেন; 
প্রণধী ও শরপরিনীর, সরনতিরলেক্ষ ছদয়ও মনের যে.সিপ্লর» হাই 
বিবাহ । আমর! এই ছুই সম্প্রদায়*প্রবর্তীয়িতার মতথয়ের সামগস্ত বিধান 
পূর্বক বিবাহেব লক্ষণ নির্দেশ কবি--প্রণমী ও প্রণয়িনীর সংসর্গসাপেক্ষ 
হর্দয ও মনেব যে খিলন তাহাই বিবাহ । কম্ট যে বিবাহের লক্ষণ 
নির্দেশ কবিয়াছেন, তাহ! প্রণয়ের লক্ষণ, বিবাহের লক্ষণ নহে। 
প্রণয ও বন্ধুত্ব একই, তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যেস্ত্রী ও পুরুষেব 
হাদধ ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমব। প্রপষ বলি এবং স্ত্রী ও 
স্বীব বা পুরুষ ও পুকষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমর 
বন্ধুত্ব বলি। সুতরাং বন্ভুত্ব্ক যেমন আমর] বিবাহ বলি না, সেইফপ 
শুদ্ধ প্রণয়কেও আব বিবাহ বলি না। আমাদিগেব মতে ছুদয়, মম 
ও শরীর এ তিনেরই.মিযিন না হইল বিবাহ সম্পূর্ণ .হুয়ু না। কিন্ত 
এই দুঃখময় জগতে কমর ধিবাহ্ের 4 পবিত্র ও পূর্ণ ভাবের কত সহস্র 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাই । পৃথিবীর “বিশেষতঃ হতভাগ্য ভারততভূমির 
ত্র বিষম ফল ভোগ করিতেছে । প্রতি সুশি- 





১8৪ চিদ্তণ-উরাজিনী। 


পক্ষে অকর্দমণা হইলেও তীহাদিগের ছায়া সযাজঙিতিধ বিশেষ ত্বিশ- 
জলা ঘটে না। কিন্তু এক়প ধৈর্ধ্য জগত্তে অতি বিরল! প্রায়ই দেখিতে 
পাঁওধা যাষ, এবপস্থলে দম্পতীব উভয়েব বা অগন্ততবের ধৈর্যচ্যুতি 
হইয়া থাকে । জ্রীজাতির ধৈর্য্যচাতি হইলেও তীহাবা অনেক সময 
কলহ বিষাদাদি দ্বাবাই ক্রোধ শাস্তি করিয়া থাকেন! কিন্তু পুকষ- 
জাতিব স্বাধীনতা আছে, স্থতবাং ত্তাহাদিগের ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইলে তাহাবা 
অনেক. সমষ নির্ভয়ে নারিকাস্তর অধলম্বন কিয়া অতপ্ত প্রণযবুততি 


চবিতার্থ করিতে চেষ্টা কবেন। কিন্তু স্ত্রীজাতিব অতরপ্ট প্রণয়বুন্ত 
চবিতার্থ কবিবাব স্পৃহা বলবন্তী হইলেও তাহারা পুকষজ্ঞাতিব ভ্ভষি 
নিষে ইহা চবিতার্থ কবিতে পাবেন নাঁ। তীহাদিগকে নানা প্রজাল 
গুপ্র উপাষ অঞলম্বন কবিতে হয ।* কিন্তু পুকষ জাতিৰ গ্বাষ তীতাল! 
সহজে নিষ্কতি পাইতে পাবেন ন। পুকষঙ্গাতি প্রা গভেব বাতিনেই 
স্বাভিলাষ পুর্ণ কবেন, সুতবাং ল্গীকাব না কবিলে প্রা ধৰা পড়েন না) 
কিন্তু স্ত্রীজাতিব অবস্থা শ্বতস্থ | ভ্টাঙ্গাদিগকে প্রা গ্রতের অভ্ঞাস্থাবউ 
মানাবথ পুর্ণ কবিতে ভষ। গৃহ পবিত্যাণ কবিঘা এপ কবিলে তাহা 
দিগুক সমাজ্চ্যুত হউযা অবশেষে অগহ্যা বেষ্ঠাবুক্তি অবল্গ্ন বণ্বিতত 
হয। যতদিন গর্ভসথযনব না তয) ততদিন ষ্ঠা্গাবা গরীব অভ্যন্ত্াস 
থাকিয়া? কথঞ্িৎ মনোবথ পুর্ণ কবিতে পানেন । কিশ্ছু গসগর প্রণস- 
সম্্িলনের অলিবার্ধ্য ফল । গর্ভসহগাপ হইলে প্রশ্থতিব ভ্রইটী বই পঞ্ 
থাকে না (১) গৃহ পবিতাগ পুন্ধক শরীক (২) অথবা স্বত”স্য 
কুক্ষিস্থ সস্যানেব প্রাণ সংহাব পূর্বান্ধ গ্ুছে বশ্বিতি! অসভাষা বম 
গুহ পরিত্যাগ কবিতে সাভগিনী না হইয়া অনেক সময় অগত্য! প্রিয়াষ 
সন্তানের প্রা সংহার করেন 1 কোন কোল সমক্স স্বয়ং সস্থানের প্রাণ 

বিনাশে অসমর্থ হইয়া উত্ন্ধনে প্রঠণ খিলজ্জীদ করেল । খাছাবা সম্তানের 
প্রাণবক্ষা করিধার লিমিত গৃহ পরিত্যাগ কয়েন, সমাজ তাহাদিগকে 
প্রস্থিগ্রহ্গ কারেদ না1 গুতিরাং হউীরিতি অবলঙগন করা জিয়া তাহা 

শ্দগের আর উপাযাীর থাক দা। হতক্ঞাগিবী রধনীর প্রণর-লাউটকের 
পেষ অক এইফপে প্রাথই নরহত্যা বা বেশ্যারৃন্িতে পর্থারসিত হয় 


বিবাহ ও পুজত্ব_শ্রিষয়ে মন্ুর মত। ১৪৫. 


এই,.সকল ভয়ানক অনিষ্টপাতের জন্য কে দায়ী? আমর! বলি প্রধানতঃ 
সমাজ, দ্বিতীয়তঃ সমাজের অন্ুবর্তন দ্বারা রাজবিধি | যদি সমাজ ২ 
রাঁজবিধি নরনারীর বিবাহের অস্তর্্তী না হইতেন, যি তাহাদিগকে 
বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দ্রিতেন, যদ্দি মনোনীত করণে আত্মরূত 
ত্রমপ্রমাদ নিরাকরণ জন্ত অনিয়ন্ত্রিত বিয়োজন-প্রথার প্রবর্তন করিতেন, 
তাহ। হইলে নরনারীর গোপনে প্রণয়ের অনুসরণ করার কোন আব- 
শ্তকতা থাকিত না। সুতরাং জগতে ভ্রণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বেশ্তাবৃভি,, 
ব্যভিচার প্রন্থৃতি কিছুই থাকিতনা। অনেকে বলিবেন, ইউরোপে ত 
বিবাহে স্বাধীনতা ও বিয়োজন প্রথা প্রচলিত আছে, তবে সেখানে 
জ্রণহত্যা, বেস্তাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কেন বিদ্যমান রহিয়াছে ?. 
তদুত্তরে আমর! এই বলিব, যে সেখানেও রীতিমত বিবাহে স্বাধীনত। 
এবং বিয়োজন-প্রথা প্রচলিত নাই। ' আমরা মুক্তকঠ্ে বলিতে পারি, 
যতদিন সমাজে বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা. .ও অবিশৃঙ্খলিত _বিয়োজন- 
প্রথা প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভ্রণইত্যা প্রভৃতি সামাজিক হূর্ঘটন!, 
সকল কখনই নিবারিত হইবেনা । মনু যে কয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ, 
প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাজীপৃত্য বিবাহের লক্ষণ পরধ্যালোচন৷ 
করিয়াস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এ বিবাহে কন্তা ও বর পরস্পরের, 
প্রতি অনুরাগী হইয়া পরস্পরকে মনোনীত করেন। পিতামাত। বা. 
অভিভাবকগণ তাহাদিগের বিবাহের মন্থমোদন করেন মাত্র। ব্রাঙ্গ-, 
বিবাহে বর ত্রহ্মবিদা! ও সদাটারাদিসম্পন্ন এবং অপ্রার্থক হইবেন% : 
হভর"ং সে বিবাহের যুখা অংশ বরের গুণ কন্তার প্রতি বরের অন্ু- 
রাগ তাহার গৌণ অংশ মাত্র । কিন্তু প্রাজাপত্য বিবাহে বরের ক্রহ্গ- 
বিদ্যাতে প্রবেশ থাকিতে ও পারে, না থাকিতেও পারে; কিন্তু বরের 
প্রার্থক হওয়া চাই । এই প্রাজাপত্য বিবাহে অনুরাগ এবং. পিতা- 
মাতা বা অভিভাবকগণের অন্থমোদন এই দ্ইইই আছে বলিয়া মন্তগু এই 
বিবাহুকে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুমোদন করিয়াছেন । তিনি আর এক 
স্থলে লিখিয়াছেন যে, প্রাজাপত্য, আন্গুর, গান্ধর্ব, রাক্ষন ও পিশাচ, 
এই পাচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্র।জাপত্য, গান্ধরর্ব ও রাক্ষদ এই তিন: 


১৩ 
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প্রকার বিবাহ সকল বর্ণেরই ধর্ম (১)। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ক বিবা- 
হের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আমরাও ম্গর অন্ুগঘন করিলাম । কিন্তু রাক্গস- 
বিবাহ বলাৎকারমূলক, মন্র সহিত আমরা তাহার শ্রেষ্ট খ্যাপন 
করিতে পারিলাম না। প্রাজ্জাপত্য ও গান্গর্ধ বিবাহের মূলে পরস্পরের 
প্রতি অনুরাগ ব্যবস্থাপিত আছে বটে ) কিন্তু মন্থ--অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ- 
রূপ কন্তার বিবাহের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন (২ ১, সে সময়ে কন্তার 
অন্তরে অন্থুরাগের উদ্ভুতির সম্ভাবনা! নাই। সুতরাং ব্রিংশতবর্ষবয়্ব 
পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্ঠাকে বিবাহ করিবে এবং চতুর্বিংশতি বর্ষবর়স্ 
ব্যক্তি অষ্টমবর্ধীয়া কন্তাকে বিবাহ করিবে-_মন্ুর এই বিধি প্রাজাপত্য 
ও গীন্ধর্্ব বিবাহের উপযোগী হইতে পাত্র না। এই উভদ্ব প্রকার 
বিবাহেই বর ও কন্তার যুব! ও যুবতী হওয়া আবশ্তাক। নতুবাবর ও 
কন্তার পরস্পরের প্রতি অন্ুরক্ত হইবার সম্ভাবনা]! নাই। প্রাঙ্গাপত্য 
ও গান্ধর্ধববিবাহ প্রায় একই রূপ । উভয়েতেই বর ও কন্ঠার পরম্পরেদ 
গ্রতি অনুরাগ থাকা প্রথম প্রয়োজনীয় । তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, 
প্রাজাপত্য বিবাহ পিতামাতা ব! অভিভাবকগণের অনুমোদনসাপেক্ষ, 
এবং গান্ধর্ব বিবাহ পিতামাতা বা অভিভাবকগণের অন্ুমোদন-নির- 
পেক্ষ। এই বিবাহদ্বয়ের পুনঃ প্রবস্ন। অতীব প্রয়োজনীর । মনু 
প্রাজাপত্য ও গান্ধব্ব বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাদীনতা 
দিয়াছেন বটে, কিস্ত'তিনি মনোনীত করণে ভ্রমপ্রমাদাদি লিবরা 
স্বরণ জন্ত অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন-গ্রথার প্রবর্জীন করেন নাই। 
বিবাহ তীহাঁর মতে চিরস্থায়ী । একবার প্রজাপতি কর্তৃক পতি ও পরী 
সশ্বন্ধ সংঘটিত হইলে, ধিক্রয় ও তাগেও সে সম্বন্ধ বিচ্ষিনন হইবার 
নহে (৩)। তাহার বিধানানুসারে আ্্রী বন্ধ্যা হইলে, বা দশবৎসণ 
গর্যত্ত মৃতগ্রজ! হইলে, বা একাদশবর্ষ পর্য্যত্ত ্্রীজননী হইলে, অথবা 


পলিপ রাতকে সপ ০ ও সিএ পপ ইউ ভাঙন উকজজতি অতি কী ৪ ঠরছী পাবগিং 


0) পক্ষানান্ত ভ্রয়োধর্দযাস্বাধধর্তো শ্মভীবিহ । ৩1 ২৫1 

(২) ত্রিংশাদবর্ষো ব্হৎ কন্যা: হ্দ্যাং ্বাদশবার্ষিকীম, ] আাষ্টবর্ষোহ্টমব্ নব! 
ধর্পে সীদতি সত্বরহ | »1 ৯২৪) 

(৩). ন নিকষ বিসর্গাত্যাং রত বশত বং ধর বিজানীয়; প্র/ক- 
»প্রজীপতি-শির্শিত, 1 ৯1 ৪৬। 


বিবাহ ও পুত্রস্থ বিষয়ে যম্ুর মত।. ১৪৭ 


অপ্রিয়বাদিনী হইলে স্বামী তীহাকে তৎক্ষণাৎ পরিতাাগ করিতে 
পারেন বটে (১), কিন্ত স্বামী সর্দাচারবিহ্থীন, অন্ত স্ত্রীতে অনুরক্ত 
বা বিদ্যাদিগুপবিহীন হইলেও স্ত্রীর তাহাকে সতত দেবতার স্তায় 
সেবা করিতেই হইবে (২)। স্ত্রীর কিছুতেই নিস্তার নাই, পতি 
তাহাকে পরিত্যাগ করুন ব ভার্ধ্যান্তরগ্রহণ করুন, আ্রীকে আজীবন 
তদছ্ধান করিতেই হইবে। ইহাতেও স্ত্রীর যন্ত্রণার অবসান হইবেন1। 
পতি প্রেত হইলেও স্ত্রী পুষ্প মুল ফলাদিদ্বারা বরং দেহের ক্ষপণ করি- 
বেন, তথাপি পরপুরুষের নাম পর্যান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মন্থু 
যদি কম্টের স্তায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পক্ষে আঙ্গীবন এই বিবাহ- 
ব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিশ্েন, তাহা হইলে আমরা তাহার উপর 
দোষারোপ করিতে পারিতার্ম না।, কিন্ত তি'ন যখন স্বামীর হস্তে 
অপ্রিয়বাদিত্বরূপ নামান্ত অপরাধেও এক ভার্ধা পরিত্যাগ করিয়া 
ভাধ্যান্তর গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন ভার্ধ্যাকে স্বামী 
পিষয়ে মাঙ্জীবন কঠোর ব্রত প্রতিপালনের আদেশ কর! তাহার মত 
উচ্চাশর ব্যক্তির অনুচিত হইয়াছে । শাস্ত্কারদিগের এনপ স্বজাতি- 
পক্ষপাতিতা অতীব দ্দোষাহ সন্দেহ নাই। পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা ব 
বিধবা নারা পুনর্কার অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহ দ্বার যে পুত্র উৎপাদন 
করেন, সেই পূ উত্পাদকের পৌনভবনামক পুত্র হয় এবং সেই নারী 
পুন নামে আখ্যাত হন (৩)--এই বন দ্বার মন্ত্র পতিকর্তৃক 
গরিহাক্জা বা বিধবা নারীর বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে) 
(ঞঙ্গ বিবাহের যেদকল মন্ত্র আছে, তাহা কন্ত1 অর্থাৎ অক্ষতযোনি 
গ্লার বিষয়েই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অকগ্তা্িগের বিষয়ে নহে, যাহার 


(১) বদ্ধ্যাক্টামহধিষেদ্যন্দে দশমেতু মৃতপ্রন্জা। একাদশে স্ত্রীজননী সদাত্ত - 
প্রিযবাদিনী। ৯ ৮১। 

(১) বিশীল? কামবৃত্ধে! বা গপৈর্বা! পরিবর্জি ত;1 উপনর্যাঃ স্্িয়া সাধ্ব্যা সততং 
দেববৎ পতিঃ1 ৫১1 ৫৪1 

(৩) যাপতা। বা পরিত্যন্ত। বিধবা বা! স্বয়েচ্ছমা। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভতা ন 
গৌনভব উচ্যতে। ন। ১৭৫। 


১৪৮ .  চিন্তা-তরঙগিনী। 


বন্তাত্ব নষ্ট হয়, তাহার ধর্দ্য বিবাহের অধিকার লোপ হইয়া যায় (৯) 
এবং--বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে এমন উক্তি মাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ধার 
বিবাহ হয় (২) ইত্যাদি বচনদ্বারা তিনি আবার বিধব! প্রভৃতির 
বিবাহের প্রতিষেধ করিয়াছেন, এরূপ সংশর স্থলে কোন্‌ পক্ষ তাহার 
অভিমত তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিনা । কিন্তু নিগুঢ় তত্ব অন্ধ- 
সন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, বিধবা! বা পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা নারী 
পত্যন্তর গ্রহণ করেন, ইহ] তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা নয়, তবে তাহারা পুনর্বার 
বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন, অগত্যা এরূপ অনুমোদন 
করিয়াছেন মাত্র । তাহার অনুমোদনের উদ্দেশ্য এই যে তীহাদিগের 
বিবাহ--তীহার সম্পূর্ণ অভিমত ন হইলেও তদানীন্তন প্রচলিত আচার 
ব্যবহার বা শাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। এইরূপে তীহার পরস্পর- 
বিসম্বাদি মত দ্বয়ের কথঞ্চিং সামপ্রন্ত বিধান করিতে পারা যায়। বে 
মন্ত্র প্রথমে দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাবিবাহই বিধেয় ও যাহারা কাম- 
প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ করিতে চায়, তাহার! অনুলোমক্রমে ক্রমশঃ 
নিক্ষ্ট বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবে (৩), এই বচন দ্বারা একস্ত্রী সত্বেও 
পুরুষের বহুবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন; যে মন্ধু স্ত্রী মদ্যপানে 
জাসক্তা, ক্দাচারা, ভর্তার প্রতিকূলাচরণশীলা, কুষ্ঠাদিরোগণ্রাস্তা, 
হিংত্রস্বভাবা, অর্থনাশকারিণী (৪) বা অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করার ভার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন 
সেই মনুই স্ত্রী স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত! বা বিধবা হইলেও তাহার পক্ষে 
আভীবন কঠোর ব্রক্মচর্মের্র অেষ্ঠত প্রতিপাদন করিয়াছেন। খন্ক রে 
 পুরুষজ্গাতি ! ধন্য তোমার স্বার্থপরতা! স্ত্রীগাতির প্রতি তোমার 


৯৮ গা ক প্রন এস ৯ পি টপ 





পবা 


(১) পাপিগ্রহপিকা মন্ত্রাঃ কন্য।খ্বেব প্রতিষঠিতাঃ। : নাকন্যা্থ কষচিনুনাং লুপ 
ধর্মক্রিয়া হিতাঃ। ৮। ২২৬। র 

€২) ন ধিধাহিবিধাবুদ্কং বিধবাবেদনং পুনঃ | ৯। ৬৫ 

(৩) সবর্ধাগ্রেছিজাতীনাং এুশস্তা দারকর্সাপি । কামাতন্ধ ৮০০০০৯৪ 
শোবয়াঃ| ৩। ১২। 

(৪). জদ্যপাহসাধূরুত| ছ প্রতিকৃলা'চ হাবেৎ। বাধিখ্ষেজা হিং্রার্বন্থীচ 
সার্দিদা 1 ৯1 ৮5। 


বিবাহ ও পুগ্ভত্ববিষয়ে মন্ুর মত। ১৪৯ 


নিষ্ঠরতা এতদূর বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছে, যে বীহারা তোষার ভূষপ-স্বরূপ 
বলিয়া পরিগণিত, তাহারাও এই পাপের হস্ত হইতে মুক্ধ হইতে 
পারেন নাই। 
এক্ষণে আমরা এই মাত্র বলিয়া! বিবাহবিষয়ে মন্থর মতের সমালো- 
চনার উপসংহার করিলাম । সম্প্রতি পুত্রত্ব বিষয়ে মন্ুর মতের আলো. 
চনার প্রবৃত্ত হইলাম । ষে গুদার্ধ্যগুণে মনত বিপক্ষ কন্ঠাপঙ্গীয়দিগকে 
ভন ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ রোরদ্যমানা ক্রোশততী 
র্মণীর বলপুর্্ক কৌমারব্রত ভঙ্গ করাকেও বিবাহ বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া এবং নিদ্ৰান্ অভিতৃতা বাঁ মদ্যপানে বিহ্বল অথবা অনবধান- 
বক্তা স্ত্রীতে নির্জন প্রদেশে গীমন করাকেও বিবাহনামে আখ্যাত করিয়া, 
ব্লাংক্কনা হতভাগিনী রমণীর ও তদ্গঞ্জাঁত নিরপরাধ সন্তানের 
গৌনবরক্ষ|। করিয়াছেন ; এবং যে ওদার্ধযগুণে মনু কন্তা এবং 'বরের 
পরস্পনের প্রতি অগ্থরাগী হইয়া নির্জনে সংসর্গপুর্ধক পরস্পরের সহিত 
মালতি হওয়াকে উত্কৃষ্ট বিবাহমধ্যে পরিগণিত করিয়া ভারতের রত্ব- 
রা শিলা! সীতা ও ভরত প্রহৃতিকে “ব্যভিচারজাত* এই অপবাদ 
ত মুক্ত কারঘাচ্ছেন; সেই গুদাধ্যগুণেই মন ক্ষেত্রজ, দত্তক, 
বহন, গ্ুঢ়োতপন্ন। অপবিদ্, কানীন, সভোড়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বযন্দপ 
দ শাপশ্ণ গুরস ভিন্ন এই একাদশ প্রকার পুত্রকে বিধিবদ্ধ করিয়া 
প্র বুপিষ্টর, বীলধর ভীনপেন, মহারথী কর্ণ ও অজ্ঞুন, মহামতি 
নহার্াজ পাও ধতরাস্রী এবং ধার্শিকশ্রবর বিদৃর 


পুন ি মহদেব্‌। 
্ 224৪ | মি 
গতিকে সনানজের উচ্চ সিংহাসন প্রনান করিয়াছেন । মানুষের যত 


গরলাত্ সন্তান হওয়া সম্থুক, নন্তু ভঙঙ্মন্তকেই বিধিবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় 
বাঁদর পরিচয় ্রদান করিয়াছেন । চৈতন্য ও মহম্মদ ভিন্ন জগতের 
মার কোন বাবস্থাপক অদ্যাবধি মন্থুর এই গভীর মর্মের উদ্ভেদ করিতে 
“ারেন নাই । 

তাহারা গ্রক্কতির জো ৭ বলপুন্বক বোধ করিতে গিয়া অনেক সময় 
সমাজে ভীষণ তরঙ্গ উখাপিত করিয়া থাকেন । মন্-প্রকৃতির আ্োত 
রোধ না করিয়। ইহার অন্থলরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র । আমরা দ্বাদশ 


৫০ চিন্তা-তরজিণী | 


প্রকার পুত্রের লক্ষণ নির্দেশপুর্বক সী মতের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমাণ 


প্রদশন করিতেছি। 
শ্বামী-_স্বকীয়! পরিণীতা৷ ভার্ধ্যাতে স্বয়ং ষে পুত্র উৎপাদন করেন, 


তাহাকে ওরস পুত্র বলে। এই পুত্র মৃখ্যপুক্র বলিয়া গৃহীত । (১)। 
অপুক্র, মৃত, পুংসক বা! ব্যাধিত ব্যক্তির ভার্য্যা, নিয়োগধন্মীস্থসারে গুরু- 
জনকর্তৃক নিষুক্ত হইয়া, সপিপ্ড ব্যক্তির দ্বার! যে পুত্র উৎপাদন করে, 
তাহাকে ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজপুর্র বলে । (২)। পাঙু ও ধৃতরাষ্্ এবং যুধ্ধি- 
ষ্টির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহার! সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র । 

স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির অপুত্রত্বরূপ আপৎকাপে জনক জননী প্রীতি 


পূর্বক যে পুত্রকে দান করেন, দেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুল্রবূপে 
পরিগণিত হয় । (৩) 
বর্দি কেহ গুন-দোষ বিচক্ষণ পুত্রোচিত গুণোপেত স্বজাতীয় কোন 


ব্যক্তিকে পুররূপে গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার কৃত্রিম পুত্রন্মপে 
খ্যাত হয়। (৪) 
" আপনার পরিণীতা ভাধ্যাতে অজ্ঞাতপুরুষ কর্তৃক জনিত পু, ভণ্তার 
গুড়োৎপন্ন পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। (৫) 

জনক জননী উভয়েই যে পুল্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অগপ! 
জননীর মরণানস্তর জনক, বা জনকের মরণানস্তর জননী, একাকা শে 
পুক্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই পুত্রকে ধিনি গ্রহণ করেন, পেশ পু» 
গ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র হয়। (৬) 


পাপা ৬ পাশ? পা ৯০ পপিপীসপপী ৬ এ পাশ সপ চে র্‌ সচ ৮ 
ন্ ৬ ১০ তলা র্‌ 


(১) স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্ত  ম্বয়মূৎপাদযেছিয়ম । তমৌরসং বিজ্বানীয়াং 
পুত্রং প্রথমকর্পিতম্‌ । ৯ ১৬৬ 

(২) যন্তল্ললঃ প্রমীতনা ক্লীৰস্য দাধিতপ্য বা। ব্ধঙ্দেণ নিষুক্কায়াত নপক 
ক্ষেত্রজঃ স্বৃতঃ। ৯1 ১৬৭ | 

(৬) মাত পিতা বা দদ্যাতাং য্মন্িঃপুত্রমাপদি । সদৃশং প্রীতি-নংনুক্ষ: স্ডেয়ে। 
দত্রিষঃ সুতঃ | ৯ ১৬৮ 

(৪) সদৃশত্ব প্রকুষ্যাদ যং গুপদৌোধ বিচক্ষণম, | পুত্র: পুহ্হগণৈ ক্ুং স বিজ্ঞে- 
রশ্ড কৃতিমঃ | ৯1 ১৬ 

(৫) উৎপদাতে গৃহে বস্যন চ ক্জায়তে কদা দঃ স্‌ গুঁছে গুড় ভৎপত্স্তগ্য 
শ্যাদ যসাতললজঃ। 1৯1 ১৭ 

(৬) দাতাপিতৃভ্যামুৎ সৃষ্টং তয়োরদ্যতরেশ ব!। হংখ পুত্রং পারিগৃষ্ঠীয়াদপদ্ধ: স 
চচযতে। ৮ ১৭১ 


বিবাহ ও পুত্রত্ব ধিষয়ে মন্থর মত |. ১৫১ 
পিতৃগৃহে থাকিয়া | অবিবাহিতা! কন্তা নির্জনে যে পুত্র উৎপাদন: উৎপাঁদন করে, 
তি কন্ঠাকে যে বিবাহ করে, সেই পুত্র তাহার ক কানীন নামক পুত্র হয়। 
এই নিয়মান্ুসারে 'অঙ্গরাজ কর্ণ পাত্ুর কানীন পুত্ররূপে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। (১) 
জ্ঞাতগর্ভ! বা. অক্ঞাতগর্ভী কন্যাকে যে-রিরাহ- করে, সেই গর্ভে যে 
পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র পরিণেতার সহোটু নামক পুত্র হয় । (২), 
মাতা পিতার নিকট হইতে অপত্যার্থ মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে ক্রন্ন 
কুরাধায়, সেই পুল্লকে ক্রেতার ক্রীতপুন্র বলাষায়। (৩) 
পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপত্তিকা স্ত্রী পুনঃ সংস্কারদ্বারা 
অন্যের ভার্যা হইয়া উহবাদ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করেন, এ পুত্র উৎ- 
পাদকের পৌনর্ভব নামক পুক্র হর়॥। (৪) | 
মাত-পিত-বিহীল, অথবা অকারণে মাতাপিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত পুক্র 
মাঁদ স্বয়ং আপনাকে দান করে, তাহাহইলে সেই পুক্র গ্রহীতার স্বয়ং 
দন্ড পুল হর । (৫) 
ঘে ব্রা্গণ কামাতুর হইয়! শৃদ্রাতে পুল্র উৎপাদন করে, সেই পুন্তর 
সমর্থ ভইয়াও পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্মের অনধিকারী প্রযুক্ত মৃততুল্য, এই- 
জন্য এই পুত্র ত ব্রাঙ্গণের পারশবৰ পুত্র নামে আখ্যাত। (৬) 
এইরূপে মন্ধু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
আনব প্রাকৃতিক ও গৃহীত এই ছ্বই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলাম। 





(১) পিতৃ বেশ্সনিকলা তু ষং পুত্রং জনয়েদ্রংঃ। তং কানীনং বদেন্নায়া বোঢ+ 
কন্যা-সমুস্তবম, 1 ৯1 ১৭২ 

(২) যাঁ গর্ভিনী সংক্ষিয়তে জ্ঞতীহজ্ঞতাপি বা সতী । বোচ়ঃসগর্ভোভবতি 
নুহাড় ইতি চোচাতে | ৯1 ১৭৩ 

(৩) জ্রীনীয়াদ যন্তপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমস্তিকাৎ। সত্রটীতকঃ সৃতস্তল্য 
মর্শশোত সদৃশোগ্পিবা 1 ৯1১৭৪ 

(ও) যাঁপতা। ব পরিতক্তা। বিধবা বা সুয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েং পুনর্তৃত্বা স 
,পীনরব উচ্যতে | » 1 ১৭৫ 

(৫) মাতাপিতৃ বিহীনোযস্ত্য-ক্তাবাসা।দকারণাৎ। আত্মানং স্প্শয়েদ যন্মৈ 
স্য়ন্দ “সত শ্বতঃ। ৯1 ১৭৬ 

(৬) বং 411 শূক্রায়ণং কামাছৎপাদয়েৎ মতম্। সপারয়ম্ের শব-জশ্াৎ 
গারশবঃ সৃতি; | ৯। ১৭৭ 


5৫২ চিস্তান্তরজিণী। 


ষে সকল পুর সহিত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বা অগ্যতরের রক্তযঙ্বন্ধ 
আছে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রথম শ্রেণীর অন্ততূন্ত করিলাম । 
0১) সরস (২) পৌনর্ভব (৩) পারশব (৪) ক্ষেত্রজ্ (৫ )কানীন 
(৬) সঙ্গোট় এবং (৭) গুড়োৎপন্ন, এই সপ্তবিধ পুত্র এই শ্রেণীর অন্ত- 
গত। তন্মধ্যে ওরস, পৌনর্ভব ও পাঁরশব, এই ত্রিবিধ পুত্রের সহিত 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই রক্তসন্বন্ধ এবং অবশিষ্ট চতুর্বধ পুত্রের সহিত 
শুদ্ধ স্ত্রীর রক্তস্বন্ধ আছে। (৮) দত্বক (৯) রুত্রিম (১০) অপবিদ্ধ 
(১১) ক্রীতক (১২) এবং স্বয়ন্দ তত, এই পঞ্চবিধ পুত্র গৃহীত বিভাগের 
অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ পুত্রের সহিত গ্রভীতা বা গ্রহীহ পত্ধীর রন্তু- 
সন্বন্ধ থাকিতেও পারে, না থাকিতে ও পারে । 

বর্তমান বঙ্গীর় হিন্দুসমাজ পুক্রত্থ বিষয়ে মন্ুর উদার বাবন্তা প্রি; 
তাগ করিয়া দায়ভাগ প্রণেতা জীমৃতবাভনের সঙ্ধীর্ণ ব্যবস্তা অবলম্বন 
করিয়াছেন । জীমূতবাহন পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার পত্রের মণো শুদ্ধ 
রস 'ও দহূক পুল্রকে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আর দশ প্রকার 
পুত্রকে স্বীকার করির! তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বতিস্্তি করিয়া, 
ছেন। মনকে এনপ আবগাননা করিয়া জীগুতবাহন হিন্দুদনাজেল 


ও 


উপকার বা অপকান্ন করিয়াছেন, তাত নির্ণয় করা গাবশীক 1 উপকা! 
বা শপকাদের নির্ণন্র করিতে গেলে দেখিতে হইবে, বন্তনীন সময়ে আব 
শিষ্ট দশপ্রকার না শাতাদিগের মধ্যে কোন প্রক্কার গর আনি 
সম্ভবপর কিনা । বদি সম্ভবপর ভর, ভাহাহইলে ভাহাদিগকে সমাজ ৪ 
বিধির বচিভ্ভতি কর] অভি সঙ্গীর্ণননা ও নুশংসের কাধ ভহুয়াছে। সন্দেছ 


লা 
টি? চন, 


সপ 


নাই। জীমৃতবাহন শ্রেণীর পুত্রকে বিধি ধভি রি ব্রি 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে সেই শ্রেণী তইতেই পুরাকালে 
অসংখ্য হিন্দুকুলতিলক উৎপন্ন হইয়াছেন। যে ব্যাস ও পাগুপুবগণ 
না জন্মিলে মহাভারতের স্য্টি হইত না, যে সতীত্বভূষণা সীতা জন্ম গ্রহণ 
না করিলে রাফায়ণের সৃষ্টি হইত না, কোন্‌ পাষাণ হৃদয় বাক্তি তাদৃশ 
পুরুষরত্ব ও রমণারত্ব দিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কুত করিতে চাহে 

আমর! জানিতে চাই। ইহীদিগরকে পরিত্যাগ করিলে লা 


বিবাহ ও পুজ্ত্ব বিষয়ে মন্ুর মত। ১৫৩ 


ঘোর" অন্ধকার উপস্থিত হয়, হিন্দূ-সাহিত্যসিদ্ধ শুকাইয়া যায়, হিন্ব- 
হৃদয়ের প্রীতিআ্োত সংরদ্ধ হয়। এক সীতার সতীত্ববলে ভারতললনা 
অদ্যাপি জগতের রমণীকুলের শিরোমণি হইয়! রহিয়্াছেন, এক ব্যাসের 
রচনাবলে ভারতসাহিতা জগতের সাহিত্যসমাজে অদ্যাপি উচ্চ সিংহা- 
সন অধিকার করিতেছে, এক যুধিষ্ঠিরের ধর্মবল চর্ববল ভারতবাসীদিগের 
অন্তরে অদ্যাপি ধর্মবল প্রদ্দান করিতেছে, এক ভীমের গদা ও এক 
অজ্জনের গা্ডীৰ এখনও নিব্বীর্য্য আর্ধ্যসস্তানদিগকে ভাবী স্বাধীনতার 
আশা দিতেছে । যে আধ্যনামে আমরা এত গর্বিত, যে আঁধ্যঙ্গাম 
গুনিবামাত্র আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি, সেই আর্ধ্যনামের এন্ত গৌরব 
ইাদিগেরই জত্য। আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে 
গমন করি, সেখানেও দেখি, এই শ্রেণীর পুত্রের গৌরবে ইউরোপের 
মুখ উজ্জ্বল | যে খীষ্টিয়ধর্শের ও থীষ্টিয় বীর্যের জয়ধ্বনি এক্ষণে জগ- 
তের প্রায় সর্ধত্র প্রতিধবনিত হইতেছে, যে খীষ্টিয় বীর্য্ের নিকট অকুল 
সাগর ও গগনম্পর্শী পর্ধতও আর ছুল্লজ্ঘ্য নাই, সেই খীঁষ্টিয় ধর্ম ও 
খীষ্টিয় বার্য্যের প্রণোদক-_ক্রাই&্-_মেরীর গর্ভজাত কাঁনীন পুত্র। যে 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লাপ্লাস্‌ জন্ম পরিগ্রহ করায় বিজ্ঞানভূমি ফ্রান্স 
নিউটনদ্ননী ইংলগ্ডের প্রতিদ্বন্দিনী হইতে পারিয়াছিলেন, সেই লাপ- 
লাস এই শ্রেণীর পুক্র। কিন্ধ লজ্জার কথা, ম্থসভ্য ইউরোপও অদ্যাপি 
এন্ধপ সন্তানদিগকে বিধিবদ্ধকরণে মন্ধুর ম্ায়। উদার্য্যপ্ররর্শন করিতে 
, পারেন নাই | মন্ুর মত রহিত হওয়ায় মনুষ্য প্রকৃতি পরিবপ্তিত হই- 
য়াছে, তাহ আমরা বিশ্বাস করিনা । মন্থুষ্য প্রক্কাতি সেই এক ভাবেই 
রহিরাছে। প্রকৃতির কাধ্য সমাজ ও রাজবিধিদ্বার] বিনষ্ট হইবার-হে। ী 
বর্তনান হিন্দুসমাঞ্জ প্রকৃতির আ্োত রোধ করিতে গিয়া পাপের আোত 
“পরিবিদ্ধিত করিতেছেন মাত্র । 

পুরাকালে স্বামী মৃত, নপুংদক অথব। শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী 
নিয়োগর্থাহুসারে গুরুজন-কর্তৃক নিযুক্কী হইয়া, সপিগুব্ক্তিদ্বারা 
পুত্র উৎপাদন করিতেন, এবং সেই পুত্র স্বামীর ক্ষেত্রজপুত্ররূপে গৃহীত 
হইত। এক্ষণে নিয়োগধর্্ প্রচলিত নাই, তথাপি অনেক স্থলে স্বামী 





ছু, রধুরনিকা আখবা পতিত ফলে কিস কর্তৃক নিষুক হা 
পিও বা অসপিপ্ড ব্যক্তিতবারা গর্ভ উৎপাদন করেন, কিন্তু স্মাজভায় 
যেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরু!কালে স্বামীর, অস্নুপস্থিতি- 
কালে অন্ত পুরুষ কর্তৃক.আপনার ভার্ধ্যাতে গুড়ভাবে পুজ্র উত্পাদিত 
হইলে, স্বামী সেই অপরাধে ভাধ্যাব প্রাণসংহার না করিয়া সেই পুত্রটীকে 
আপনার গুঢ়োৎপন্ পুর বিয়া গ্রহণ কবিতেন। এক্ষণে অন্তপস্থিতিকালে 
অন্য পুরুষ কর্তৃক আপনাব ভার্য্যাতে গুটভাবে পুন উৎপাদিত হইবাছে 
জানিঙে পাবিলে স্বামী স্ত্রীব প্রাণ সংহাব কবিবেন, এই ভষে স্ত্রী সেই 
গর্ভেব বিনাশ সম্পাদন কৰেন। পুবাকালে কন্যা পিত্ গ্রঙ্ে থাকিগা 
অপ্রকাশোয সন্তান উৎপাদন করিলে, এ কন্যাকে যিনি বিশাঙ্গ কবিতেন, 
সেই ব্যকিই এ সন্তানটাকে আপনাৰ কানান পুন্ন বলিধা গ্রহণ কাব 

তেন। এক্ষণে কন্যা কন্যকাবস্তাষ পিতৃগ্হে থাকিঘ! গর্ভবতী হইলে 
তাহাব পাব বিবাহের আশা থাকেনা, এইজন্য জনক ছমনী (লোক- 
লজ্জ(ভবে কন্যার সেই গঙ্ডেব ধিনাশ সম্পাদন করেন। পুবাকালে 
জ্ঞতগ বা অজ্ঞাতগর্ডা কন্যাকে যিনি নিবাভ করিতেন, এ গড 
পুত্র সেই পরিণেতাৰ সঙোঢপুত্রনপে জনসমাজে পাবগ্রভীত হই। 
এক্ষণে জ্ঞাতগন্ডা! কনার বিবাহই অসম্ভব, শ্রতবাং তাহাকে ত্বাভের 
পূর্বে গর্ভনষ্ট কবিতেই হইবে, নতুবা তার বিধান হইবেন | অজ্ঞাত 
গর্ভা কন্ঠাব গর্ভ যদি দুই এক মাসের হয, তবেই তাভাব বল, নভুশা। 

স্বাধী তাহাকে পবিত্যাণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ ভাধাম্তব অবলন্ধন বণ 

বেন, এবং কাহাকে অগত্যা বেস্তারুছি অবলম্বন কবিতে হইপে। এপ 
'ঘ্টনাুনীনদিগের মধ্যে বিপু তে | পুবাকালে স্্ী, পাত করুক 
পরিত্যাকা ব1 বিধবা! হইলে আবায় অন্ত পুরুষকে গতিতে বরণ কবি”! 
উহা দ্বারা যে পুর উৎপাদন করিতেন, (সেই পুক্প পরিণেতার পৌনভব- 
পুত্র নামে সমাজে গৃহীত হইঠ। এক্ষণে স্ত্রী স্বাদী ক্রিক পবিত্ান্ত 

হইলে তাহার আর ঘ্িবাহের বাবস্থা পাই, জুতা সে মবস্থাধ তাহার 
গর্চ হইলে সে গর্ড নষ্ট না করিলে তাহার আর সমাজে থাকার আশ। 
নাঁট। জাক্দাদের বিষয় এই থে এক্ষণে বিধায় দরবাহ এবি 





ূ জেন উপ ললিত হাই সর রী 
ন হিন্দুসগা্ প্রতিদিন ভীষণ ভ্রণহতযাব পাপে দূষিত ও কলঘ্িত 
সরইতেছে। প্রীষ প্রতি গৃহ এই পাপের আোতে প্লাবিত হইতেছে। 
আমবা কন্যাকে মনোমত পাত্রে ন্যস্ত. করির1, ভথচ .আ্মীসৃহযাসে, 
অঙ্গুখিনী-কন্যাব অন্যপুকষ কর্তৃক গর্ভসঞ্াব হইলে জলন্ত অনলেৰ 
নায় প্রজ্জলিত হইযা উঠিব এবং যে কোন উপায়ে সেই নিরপরীধ 
কুক্ষিন্ত জীবে প্রাণ সংহাব কবিব। আমবা! বিধবাব বিবাহ দিবনী, 
অথচ সেই বিখ্বাব গর্ভ হইলে ভাঁহা বক্ষা কবিবনা। আমবা পুত্র- 
কন্যাদিগকে প্রীত প্রেমে অন্ুস্বণে বিবাহ দিবনা, অথচ তাহাবা 
স্বয* প্ররুণত-প্রেমেষ অনুসধণ কবিলে তাহাদিগকে আমবা র্যভিচারী 
ও ব্যভিচাবণী বলিযা অধঃকত কবিব। হয়ত অনেক সময় এরূপ 
ধটয থাঝ্ে'ষ যাহাকে আমবা ব্যভিচার বলি, তাহাই প্রকৃত বিবাহ? 
এবং যাঙ্কীকে আমবা পবিজ্র বিবাহ বলি, তাহাই প্রকৃত বাতিচাধ। 
শভদিন বিবাহপ্রথী সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত না হইবে, ভতদিন এই 
ব্যভিচাৰ কখনই সম্পূর্ণৰপে তিবোহিত হইবেনা। বিবাহ বিষয়ে 
সমাজের নিষম উশ্নজ্ঘন কবাব নামই ব্যভিচাষ। যতদিন সমাজ 
বিধীহ বিষষে অনাধ নিষম সংস্থাপন করিবেন, ততদিন নরলাবী সেই 
নিয়মেব ব্যতিক্রম কবিবেই করিবে, কেহই রে পারিবেন না।, 
কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচাব সম্পূর্ণৰপে 1থশোধিত' হয রদ 
নুতবাং কোন কালে কোন দেশে বাভিচাৰ সম্পূর্ণরূপে নিধাঁনি 
নাই। কোন কাধে কোন দেশে বিবাহপ্রথা যে সম্পূর্ণকাণে বিশোধিত 
হইবে, তাহার আশা দেখা যায় না, হৃতবাং কোন কালে কোন দেশে 
স্্যুভিচাব যে সম্পূর্ণরূপে নিবাঁধিত হইবে, তাহাবও আশা দেখা যায না। 
এইজন্য মনু, ন্যায় উদাবচেত1 কৃক্ষমর্শা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যভিঠা- 
রোৎপয় নিক্বপরাধ ষস্তানগণকে বিধি ও সমাজের অন্তু করিরা 
তাহারিগঞ্ষে "বাস্ছিচার আহ” এই আপধাদ হইতে উন্ুক বর্মিযা- 


প্র।ত গৃহে যাহা চলিতেছে, যাহা নিবারণ করিতে কেহ স. 
সেই মন্বষ্য-ম্ুলভ দ্বর্বলতা লুকাইতে গিয়া আমর! গুকভব ও 
পাপে নিমগ্র হই । নবহত্যা মাত্রই গুরুতব পাতক সন না; 
নিবপবাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণ্সংহাররূণ দৃরহত্যা অপেক্ষা 
গাপ জগতে আর নাই। .মনু তুক্মদশী ও বুদ্ধিমান ছিনোন, 
এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাঁত নিদারণের এন্যহ । হান ন।শাপ্রকা 
বাবস্থা করি গিয়াছিলেন। আধুনিক শ্মান্ডেরা ভাভাব এই 
বৃদ্ধির উপর প্রবেশ করিতে না পাবিষ" তাহার খ্াতি শুওক 
সকল উঠাইরা দিশ্না হিন্দুসমাক্ধের ধক্রর কার্মা কবিয়াছেন, সন্দে 
বর্তমান মমাজসংস্কীরক ও ব্যবস্থাপকেৰ মন প্রভৃতি প্রাচান শাস্কার 
দিখের,গভীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, ইাই আমাদিগের ঈচ্ছি । 
আমরা উপসংহারকালে এই প্রস্ঠাব-রচয়িতী বাধু ঈশানচন্দ ৭4 
মহোজয়কে ধন্যবাদ না দিরা থাকিতে পারিলাম লা, পি ৫ ৭ 
ম্কে থে ড়ারে লোকের নিকট অবতাবিত করিয়াছেন, দন চর্লোন 
স্বলে সে তারেরলোকফ িশ্রেন না) ধদিও জনেক স্ভলে 'আমণা ঠা 
রা মতে (মিলিত পারিনা, থা, এক্সপ প্রস্তাবের অথহাণণ ও 
(তিনি যে আমাদিগকে বিশৈষ, পুরি 
নাই । গামরা 'আঁশা করি, তিমি রগ প্রস্তাব [নিনিয। দত) 
আমাদিগের ? স্তাশকিযয,আকুষট করিবেন । 





